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ব্রিপৃত্র। দেশের কথা 


প্রধম অধ্যায় 


স্বর্গদের ক্ুদ্রসিংহের রাণোগম 


৬শ্রীকষ্চায নমঃ। রত্ব কন্দপী, অজুন দাস এই ছুইজন রাজনুত ছার! 
“ত্রপুব। দেশের কথা? লেখা হইল । মহারাজা রুদ্রসিংহ জয়স্তা ও কাছাড় 
দেশ জয় করিয়া মুসলমানের হাত হইতে বাংলা দেশ উদ্ধার করিবার জনা 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তারপব শংলার মৌরঙ্গের রাজা, বনবিষুগুরের 
রাজা, নদীয়ার রাজ, কোচবিহারের রাজা, বদ্ধমানের জমিদার কীধ্তিচ্দ্র 
বরাহনগরের জমিদার উদয় নারায়ণ__-এই সকলের নিকট বড়ফুকনের নামে 
দূত পাঠাইলেন এবং তাহাদের লোক এদেশে আনাইলেন। এইভাবে রাজা 
ও জমিদারদের যে সমস্ত লোক আঙ্িল বড়ফুকন মহারাজকে জানাইয়। 
তাহাদিগকে মহারাজার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন এবং সেই সকল রাজা ও 
জমিদারদের জন্য উপচৌকন ও লৌহারপূর্ব পঙ্জ দিয়া তাহাদিগকে আমাদের 
লোক সঙ্গে দিয়! পুনরায় দেশে পাঠাই! দিলেন। এইভাবে লোক. 
যাতায়াতের ফলে সেই সমস্ত রাজ! জমিদারগণ কুদ্রসিংহের বশীতৃত হইল । 
রু্রসিহ তাহাদিগকে কৃষ্িয়া পাঠাইলেন _- “আমরা . হিন্দু রাজানিণ 


ং ত্রিপুরা! দেশের কথা 


বর্ধমান থাকিতে ষবনে ধর্ম নষ্ট করিতেছে । এই কারণে যদি আমর! সকলে 
একমত হইয়া যবনকে দমন করিয়। ধশ্ম-রক্ষা করি তবে কি ফল হয় তাহ! 
আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন।” এই কথা বলিয়া তিনি এ সকল 
রাজ। জমিদারদের কাছে লোক পাঠাইয়! দিলেন এবং তাহারাও রুদ্রসিংহের 
এই কথায় সায় দিলেন । 

তারপর মহারাজ। কদ্বসিংহ নিজেব দেশের 'তীব, ধন্থু, ঢাল, তলোযাব, 
গুলি, গাদ। বন্দুক, বারুদ, নৌক। ইত্যাদি এবং নিজেব ভাগাবের অস্ত্বশস্ত 
হিসাব করিযা দেখিলেন এব আরও অনেক তৈষাবী করাইলেন। 
লোকজনের স্ববিধ। অসুবিধা বিচার করিয়। প্রধান যোদ্ধা দ্বার প্রধান ও 
সহায়ক সৈন্য দলের লোকদেরও তীর, ধন্ধু এবং বন্দুক মাবা শিখাইলেন । 
হাতীর চমক ভাঙ্গাইলেন। সিপাহীদের ঘোড় সওয়াবের যুদ্ধ শিধাইলেন । 
রুদ্রসিংহ এইবপে সব রকমে প্রস্তুত হইতে লাগিপেন। মুসলমানের দেশ 
জয করিবার উদ্দেশ্টে যে এবপ কর! হইতেছে তাহা লোকে জানিতে 
পারিল ন1। 

এইবপে বিদেশী ব্র।হ্ষণ পণ্তিত, বৈগ্ভ, গুনী-গাষক, কারিগর এবং 
সাহ। মহাজনেব লোকদেব আনাইয়া সকলকে নানা রকমের দ্রব্যাদি দিয়! 
সন্তষ্ট করিয়৷ পুনঃ তাহাদের বাড়িতে পাঠাইফা দিলেন। প্রধান প্রধান 
ব্রাহ্মণ পাণ্ততগণ যাহারা আসেন নাই তাহাদের জন্য সোনা বপা পাঠাইয়। 
দিলেন। তাহার নিজ নিজ দেশে থাকিয়া রাজাকে আশীব্বাদ করিলেন। 
এইরূপ উপচৌকন দেওয়াতে বাংল! দেশে মহারাজ! বড় রাজা হিসাবে 
প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তারপর সেই স্থানের লোকজন লাভের আশায় আসাম 
রাতে যাতায়াত আরম্ভ করিল; যাহারা আসিল মহারাজা তাহার্দিগকে 
সন্ত করিয়। বিদায় দিলেন। 


দিটায় অধ্যায় 


প্রাতি সংস্থাপকত আনন্দিব্রাম প্রি 


এইবপে মচ্ঠারাজার যশঃকী ঘন শুনিয়া আনন্দিরাম মেধি রাজধানীতে 
আসিলেন। মহ্থারাজ ভটায়া পাড়ার পুকুরের পাড়ে তাহার থাকিবাৰ্‌ স্থান 
এবং খাওয়ার আয়োজন নিদ্ধারগ ক'রয়৷ দিলেন। তারপর মহারাজ রংস্তুব্র 
দোল যাত্রার মন্দিরের নিকটের ঘরে তাহাকে অভার্থন! করিলেন। ₹মুধচিও 
মহারাজকে জাশীব্বাদ করিলেন । মেধি মহারাজের জন্য যে ভেট. আমিু- 
ছিলেন তাহা মহারাজকে গি.লন। পরে মহারাজের আদেশে দৃতেরা 
আসন পাতিয়া দিলে আনন্দিরাম তাহাতে বসিলেন। তারপর, মেধি 
মহারাজের সম্মুখে সংকীর্তনের ন্যায় গন করিলেন, বাশী রাজাইনোর 
এবং আড় বাশী হাতে লইয়া নৃত্য করিলেন। এইরূপে মহা 
সেইদিন আনন্দ ভোগ করিয়া মেধিকে তাহার বাসায় পাঠাইয়৷ দ্রিরেন। 
সংকীর্তন শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের এখানের সঙ্গীতজ্ঞদের- মৃহানুা 
তাহার নিকট পাঠাইয় দিয়াছিলেন। 

মহারাজা পিতা গদাধর' সিংহের গয়াশ্রান্ধ করার ভু তর্বূহী 
ভট্রাচার্যাকে "পূর্বে পাঠান হুইয়াছিল। ্তর্কবাগীশ টার্ম, গ্রাা 
করিয়া ফিরিয়। আসার সময়ে ঢাকায় হুবংশ রায়ে সহ তং 
আসিয়াছিলেন। পরে মহারাজ র্ডফন্দলীকে ভার... নিকটে 


8 ত্রিপুরা দেশের কথা 


পাঠাইয়। দিলেন। ভট্টাচার্য আবার রত্বকন্দলীকে রাঙ্গামাটি 
হইতে হবংশ রায়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং বলিয়া 
পাঠাইলেন "গুণী-গাধক যাহা পাওয়া যায় সেখান হইতে সঙ্গে 
করিয়। আনিও।৮ পরে রত্বকন্দলী স্থবংশরায়ের নিকট গেলে স্থুবংশরায় 
রত্বকন্দলীকে বলিলেন, “শুনিয়।ছি কদ্রসিহ মহারাজা জয়স্তিয়া ও কাছাড় 
দেশ জয় করিয়া তাহাদিগকে বশীন্ুত করিয়া লইঘাছেন। ব্রিপুরাব 
রাজা একজন বড় রাজা । তাহার সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিয়া ভাহাকে 
বশীভূত করিয! লইলে অনেক কার্যে ন্বর্দেব তাহার সাহায্য পাইবেন ।” 
পরে সেই কথ। রত্বুকন্দলখ আলিয়া মহারাজাকে জানাইলেন। এই কথ। 
মহারাজার স্মরণ ছিল। 

তারপর মহারাজ! মেধিকে ব্রিপুবার রাজার সহিত তাহার প্রীতিভাব 
আছে কিনা জিজ্ঞাসা কবিয়া পাঠাইলেন। মেধি বলিলেন, “ত্রিপুরার 
রাজা রত মাণিক্যের নিকটে আমি গিযাছিলাম; তীহার সঙ্গে আমার 
অত্যন্ত প্রীতি আছে।” তখন মহারাজা আবার বলিষা পাঠাইলেন 
“যদি মোঁধর সঙ্গে ত্রিপুরার রাজার প্রীতি থাকে তবে মেধি আমি 
পাঠাইযাি এই কথা গোপন রাখিয়া দূত যোগে পত্রদ্বার ধিপুবার 
রাজার সহিত আমার প্রীতি সংস্তাপন করুক ।” তখন মেধি মহারাজাকে 
বলিয়। পাঠাইলেন যে “মহারাজার দূত আমার সঙ্গে যাইবে । আমি 
তাহাদিগকে আমার বাড়ীতে লইয়া গিয়া ত্রপুবার রাজার নিকট পত্র লিখিয়া 
পাঠাইব। যদি ত্রিপুরার রাজার ব্বগদেব মহারাজার সঙ্গে প্রীতি করিবার 
ইচ্ছ৷ থাকে তবে আমি ন্ব্দেব মহারাজার লোকদের সঙ্গে লইয়া গিয়া 
ত্রিগুরার রাজার কাছে উপস্থিত হইব এবং যাহাতে ত্রিপুরার রাজা দূতের 
সঙ্গে পত্র দিয়। প্রীতি সংস্থাপন করেন আমি সেই চেষ্টা করিব।” 
পরে স্বদেব মেধিকে বিদায় দেওয়ার সময় নিম্নের জিনিসগুলি দিলেন-- 
হাতী একটি, সোনার খাডু, বালা, কানফুল ও কৌটা এবং রূপার থাল।, 
তাওকিন, বাটি ও পানের বাটা। তাহা ছাড়া সোনা, রূপা ও অনেক 
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পরিমাণে দিয়া মেধিকে সন্তুষ্ট করিলেন। তারপর রত্বকন্দলী ও অজুনকে, 
তাহার সঙ্গে দিয়া বিদায় দিলেন। 

মেধি তাহাদিগকে বাড়িতে লইযা গিয়৷ ত্রিপুরার রাজার নিকট 
লোক পাঠাইযা সংবাদ জানাইলেন। ত্রিপুরার রাজা এই সংবাদ শুনিয়া 
“আনন্দিরাম মেধিকে সত্ত্ব নি আস” এই কথা বলিয়! ছুইজন ভাল 
লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই ছুইজন লোক আসিয়া মেধিকে লইয়। 
গেল এবং আমাদিগকেও সঙ্গে করিয়া লইল। রাজধানীতে 
(উদযপুরে) পৌছিলে আমাদিগকে থাকিবাৰ জন্য বাসা দেওয়া হইল। 
বাঙ্গালী নিষমে আমাদেব সিধা দেওয়া হইল। আমরা মেধিকে 
বলিলাম মহ'বাজ কদ্রসিংহ আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন একপ বলিবেন না। 
বড়ব$্ষা নবাব গঙ্গঞ্ল নেওয়ার জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন এইবপ 
বলিবেন।” তারপর মেধি ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আমাদের 
নির্দেশমত কদ্রসিংহ মহারাজার গুণবীর্কন করিলেন এবং বলিলেন যে 
স্ব দেব মহাবাজার সঙ্গে প্রীতি সংস্থাপিত হইলে ত্রিপুরার মহারাজের 
অনেক কার্যেই স্তবিধা হইবে । রতুমাণিক্য রাজা রুদ্রসিংহের গুণকীতির 
কথা শুনিযা তাহাৰ সহিত প্রীতি করিবার ইস্থা প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন “তাহাদের দেশে আমাদেব লোক কখনও যাতায়াত করে নাই, 
আমাদের লোক কিবপে সেখানে যাইবে ? তখন মেধি বলিলেন 


“বড়বডুয়া নবাব গঙ্গাজল লইয়া যাইবার জন্য ছুইজন ভাল লোক 
পাঠাইয়াছেন। মহারাজের ইচ্ছা হইলে তাহাদের সঙ্গে আমাদের দত 
পাঠান খাইতে পারে” তখন রাজ! মেধিকে বলিলেন “সেই লোকদের 
আমার কাছে নিয়া আস।”. এই কথা বলিয়া মেধিকে আমাদের 
বাসায় পাঠাইয়। দিলেন । 


ঢলীয় ছধায় 


ত্রিপুর। রাজার সম্মথে আসামের দূত 


পবে মেধি আমাদিগকে নিয়। রাজ,র সঙ্গে সাক্ষাং করাইলেন । তখন 
রাজ! দে€য়ানকে দিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করাইলেন “তোনরা কিকাজেব 
জন্য আসিয়াছ?” আমর] বলিলাম, “বড়বডয়া ননাব গঙ্গাজল লইয়া যাইবান 
জন্য আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন ।" দেওয়ান বলিলেন, *ম্ব দেব রাজার 
সঙ্গে আমাদের মহারাজার প্রী(তী করিবার ইচ্ছা হইয়াছে । দৃতষে'গে 
পত্র দিলে তোমরা সঙ্গে করিয়। লইয়া যাইতে পারিবে কি?” ৩খন 
আমরা বলিলাম “অনেক রাজারা প্রীতি স্থাপনের ইচ্ছা! প্রকাশ করিয়া 


বড়বুয়া নবাবের কাছে মানুষ পাঠায়, পরে বড়বছুয়! নবাব শ্বর্ন মহারাজকে 
জানাইয়া৷ তাহার সহিত প্রীতি স্থাপন করায়। যদি আপন!দের এইরূপ 
ইচ্ছা থাকে তবে আমরা বড়বডুয়! নবাধকে জানাইতে পারি।” পরে 
মের্ধির সঙ্গে আমাদিগকে বাসায় পাঠাইয়া দেওয়া হইল । «আমাদের দুইজন 
ও তুকম্দলী ও অঞ্জন )কে সিধা পাঠাইয়। দেওয়া হইল। রাজ। 
সঙ্গে যার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন। আমরা খলিলাম ষে 
পরে স্ব বড়বড় নবাবের নাম হ্থরত সিহ। তারপর ব্রিপুরার রাজা 
হাতী এ মহারাজার নামে প্রীতিপূর্ধক পত্র লিখিলেন এবং বড়বহুয়া 
াি ওকিন নামেও একটি পত্র লিখিলেন। আসাম রাজদরবারে ত্রিপুরার, 
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দত পাঠান স্থির হইল । 

রাজার আদেশে আনপ্দিরম মেধি আমাদের দুইজনকে ঘনশ্টাম 
বড়ঠাকুরের নিকট উপস্থিত কবাইলেন। বড়ঠাকুর বলিলেন-_“বত্বকন্দলী, 
অজ্জনদাস, তোমল বড়নডুযা নবাবের কে বলিও যে পুর্বে স্বগদেব 
মহারাজার সঙ্গে আমাদের প্রীতি বা অগ্রীতি কিছুই ছিল না। বর্তমানে 
মামাদের মহাবাঙ্তা স্বগর্দেন মহাবাজার সঙ্গে গ্রীতিস্তাপনের উদ্দেশ্যে দূত 
ঘোগে পত্র ও উপচৌনন পাঠাইতে ইচ্ছ। করিয়াছেন। যে প্রকারে এই 
প্রীতিব বন্ধনটি স্তচারুপীপে সম্পন্ন হঘ তাহা করিও।” আরও বলিলেন, 
“সমস্ত কাজ বাজনন্ত্বীবাই কবে। তোনরা স্ব রাজার, বিজ্ঞ মন্ত্রী, যাহা 
উঠত হয তাহাই করিও ।” তথন আনর! ছুইজনে বলিলাম, “ঠাকুর সাহেব, 
আমাদিগকে যেনপ আদেশ করিলেন আমবা সেইবপ ভাবে বড়বছুয়া 
নবাবেব নিকট জান/ইব ।” ভত'রপন বড়ঠাকুর আমাদের ঘইজনকে পান- 
সুপারি দ্িষ। আমাদের বাসায পাঠাইযা দিশেন। 

প্বে মেধিন সঙ্গে আমাদিগকে রাজার সভাষ নিলেন এবং রামেশ্বর 
াযালঙ্ক'র ভট্রাচার্না ৪ উদসনাপণকে সেখানে আনাইয়া এবং সমস্ত 
কিছু অবগত করাই্ঘা রাজাব আদশে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন-_' 
“রিতুকন্দলী, অজ্জ্নদাস, আমাদের মহারাজা স্ব্দেব মহারাজার সঙ্গে 
গ্লীতিস্তাপনেব ইচ্ছা করিযা রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ও উদয়নাবাধণকে 
পত্র ও উপঢৌকনসহ তোমাদের সঙ্গে দিয়াছেন। এই পত্র ও উপঢৌক্ন সহ 
আমাদের দুতগণকে তোমর। বড়বড়ুয়া নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইও। 
স্বগদেব মহ্নারাজ্্বর নিকটেও পত্র ও উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে । এ 
পত্র ও উপঢৌকন সহ বড়বুয়া নবাব আমাদের দূতগণকে ন্ব্গদেব মহারাজার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবেন। যাহাতে এই প্রীতির বন্ধনটি বিনাবাধায় উন্তরোস্তর 
দঢ হয় তাহাই করিও ।” তখম আমরা বলিলাম “মহারাজ আমাদিগকে 
*ষে সমস্ত আদেশ দিয়াছেন তাহা! আমরা বুড়বছুয়। নবাবের নিকট জানাইব |” 
তারপর রাজা আমাদের জন্য আতন্ঞ্চের জামা, সোনালী কাক্ত করা 


৮ ত্রিপুরা দেশের কথা 


জিরা, এদং রূপার ঝালর দেওয়া পটুকা উপহার দিলেন। তাহা ছাড় 
আমাদের ছুইজনকে ৪০টি রূপার টাকাও দিলেন। তারপর আমাদিগকে 
রাজ। পান-সুপারি, ফুল-চন্দন দিয়া বিদায় দিলেন। কাছাড় রাজ্যের ভিতর 
দিয়া যাইতে হইবে বলিয়া কাছাড়ী রাজার জন্য পত্র ও উপচৌকন ত্রিপুরার 
দুতগণের নিকট দেওয়া হইস। কাছাড়ী রাজার জন্য দেওয়। 
উপহারের কিরিস্তি--পাথর খচিত ছুগ ছুগী একখনা, কিংখাব একথান। । 
১৬৩২ শক'বের আবাটঢ় মাসে ত্রিপুরার রাজা আমাদের সঙ্গে দূত 
পাঠাইয়া দিলেন। তারপর আমরা ত্রিপুরার দূতগণকে সঙ্গে লইয়! 
ব্রিপুরার রাজধানী হইতে আট দিনের পথ আসিয়া কৈলাসহর পরগণায় 
বর্ধাকালে উপস্থিত হইলাম । তখন সঙ্গের লে/কজন অসুস্থ হইয়া পড়াতে 
সেখানে চারি মাস কাল থ:কিতে হইল। আমরা সেখান হইতে রওন! 
হইয়া কাছাড়ী রাজার রাজধানী খাছপুরে পৌছিলাম। কাছাড়ী রাজ। 
ত্রিপুরার রাজার দূত ছুইজনকে দরবারে অভ্যৎনা করিলেন এবং দৃতগণ 
কাছ'ড়ী রাজার পত্র এবং উপটঢৌকন তাহাকে দিলেন। কাছাড়ী রাজার 
নিকট পত্র দেওয়ার সময়ে পত্রে ত্রিপুরা রাজার নাম লেখা হয় নাই। কারণ 
পত্রে গ্রিপুরা রাজার নামের নীচে কাছাড়ী রাজার নাম লিখিলে কাছাড়ী 
রাজা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন এবং কাছাড়ী রাজার নামের নীচে ত্রিপুবা 
রাজার নাম লিখিলে তাহাও অনুচিত হয় । এই জন্যই পত্রে ত্রিপুরা রাজার 
নাম দেওয়া হয় নাই। পত্রের উপর ত্রিপুরা রাজার নামের মোহর হইতেই 
ত্রিপুরা রাজার পত্র বুঝাইবে_ এইবপ গভির করিয়া কাছাড়ী রাজার পত্রে 
ত্রিপুরা রাজার নাম ন। দিয়া নামের মোহর দেওয়। হইয়াছিল । কাছাড়ী 
রাজার সম্মুখে পত্র পড়া হইলে রাজা বূলিলেন, “পত্রে ত্রিপুরা রাজার 
নাম নাই, এই পত্র কাহার. কিরূপে বুঝা! যাইবে?” ত্রিপুরার দূতগণ 
বলিলেন, “এ পত্রে আমাদের রাজার নমের মোহর আছে, তাহাতেই এই 
পত্র যে ত্রিপুরা রাজার পত্র তাহা বুঝা যাইতেছে । যেখানে পত্রের গর্তে 
রাজার নাম লেখা থাকে না সেখানে এইরূপ পত্র ব্যবহারের নিয়ম আছে।” 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৯ 


তারপর কাছাড়ী রাজ ত্রিপুরার দূতগণকে তাহাদের থাকিবার জায়গায় 
পাঠাইযা দিলেন এবং তাহাদের জন্য সিধা এবং সঙ্গে লইয়া যাইবার 
জন্য পত্র দিলেন। 


চতুর্থ মধ্যায় 
আসামে ত্রিপুরার দূত 


কাছা়ী রাজার দেশ হইতে আসিয়। আমরা রহায় উপস্থিত হইলাম । 
সেখানে রহার চকীযাল আমাদের থাকিবার জন্য বাসা ও খাওয়ার ব্যবপ্ঠ! 
করিযা দিল । সেখান হইতে মহারাজার আদশে সলাল বড় গোৌহাইয়ের 
লোকেবা আমাদিগকে নৌকা! ও লোক দিয়া আনাইলেন। সলালের 
লোকেবা কলিয়াবরে আমাদের থাকিবার জায়গা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়! 
দিলেন। খাবৈতে মরঙ্গিয়ালেরা আমাদের থাকিবার স্থান ও খাওয়ার ব্যবস্থা! 
করিয়া দিল। দকঙ্গায় দৈঙ্গীয়ারা আমাদের খাওয়। ও থাকার ব্যবস্থা! 
করিল। সেই বংসর মহারাজ। গজপুরে গিয়াছিলেন, আমর গজপুরে 
আসিয়। তীঙ্াার দেখ! পাইলাম । সেখানে বড়বডুয়৷ আমাদদিগের থাকিঝার 
ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেখানে গোহাই তিনজনের এবং ফুকন ডাগির 
লে।কেরা আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কুরিল। পরে মহারাজা রংপুরে 
আসিলেন এবং ত্রিপুরার দূতগণকে আনাইয়৷ ভটয়া পাড়ায় বাসা করিয়া 
দেওয়াইলেন। পূর্বোক্ত লোকেরাই খাওয়ার যোগাড় করিতে লাগিল । 

১৬৩৩ শকাব্দের আষাঢ় মাসে মহারাজার আদেশে সন্দিকাই 
বড়ফুকনের পুত্র বড়বুয়। ত্রিপুরার ছুইজন দূতের জন্য ছইটি জিন দিয়া 
সাজান ঘোড়া এবং আমাদের তইজনের 'জন্ দুইটি ঘোড়া মোট চারিটি ঘোড়া! 


১০ ত্রিপুরা দেশের কথা 


দিয়া আনাইয়। ত্রিপুবার দূতগণকে জাক জমক করিয়া অভ্যর্থনা করিলেন । 
তখন বড়বুয়া বলিলেন, “রামেশ্বর ন্যায়ালক্কার ভট্ট চাষ্য, উদয়নারায়ণ 
বিশ্বাস, তোমরা যখন র€না হও তখন তোমাদের রাজা রত্মমাণিক্য কুশলে 
ছিলেন ত?” ত্রিপুরার দূতের কূলিলেন “ন্ব্গদেব, আমবা যখন আসি 
তখন আমাদের মহারাজা কুশলে ভিলেন? । . তখন বড়বুয়। বলিলেন, 
“তোমাদের রাজাও তাহার রাজ্য কুশলে থাকুক ইহাই আমার কাম্য ।” 
তারপর মজুমদার পত্রটি পাঠ কবিলেন। পত্রে গগ্ঠে এই লেখা ছিল- 

স্বস্তি সকল গুণচয়-_সমুগ্যোতিত কলেবর ন'না দান-প্রমোদীকৃত- 
মার্গাগণন-প্রতাপ-তপন-বিগলিত-রিপুণিকরান্ুকার-শ্রাযুত-্রত সিংহ বহুয়া 
বিমলশীলেষু। প্রেমসম্পাদকো! লেখবত্বাস্ত এষঃ। শ্রীবতুকন্দলী, 
শ্রীঅঞ্জুন দাস প্রমুখ্যাৎ তবদীযাং সর্ববান্থত্তিষ্বিজ্ঞায পরমানন্দঘুতোইং । 
অতএব ভবদধিপনং সমীড়ে, পত্রী প্রহীযতে সভ্যা বাপ্তাবপি ছোঁ, কিশ্বন্ুন। 
তহুক্তি বশতঃ সর্ব্বন্বিজ্ঞতব্যমিতি ৷ যুগবামর্ক-শীতাংশুগণিতে শক বসবে । 
পঞ্চম্যাং ধবলে পক্ষে পক্ষে পরত্রীচৈষ৷ প্রহীয়তে ॥ এই পত্র বড়বছুয়ার 
নিকট লেখ হইয়'ছিল। 

তখন বড়বডুয়া বলিলেন “রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্রাচার্ধা, উদয়নারায়ণ, 
রাজ। রত্বমাণিক্যের পত্রে যাহা লেখা আছে তাহা শুন। গেল। 
রাজ। মৌখিক ফি বলিয়। দিয়াছেন তাহ! বল।” ত্রিপুরার পঁতেরা 
বলিলেন “ন্বসদেব, পত্রে যাহা লেখা আছে মুখেও তাহাই বলিয়। 
পিয়াছেন।” তারপর তাহাদিগকে থালায় করিয়া পান-স্পারি, কীসার 
বাটিতে চন্দন এবং থালায় করিয়া ফুলের মাল! দিলেন। পরে বড়বড় 
বলিলেন “রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য, উদয়নারায়ণ, তোমরা 
বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর। আমি তিনজন ডাঙ্গরীয়ার সঙ্গে আলাপ 
আলোচনা করিয়া ন্বর্গদেব মহারাজজার চরণে নিবেদন করিব। যদি 
তোমাদের ভাগ্যে থাকে তবে মহারাজার চরণ দর্শন পাইতে পার।” 
তারপর ত্রিপুরার দূতদিগকে তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া! দেওয়া হইল। 


ত্রিপুরা দেশের কথ। ১১ 
গম অধ্যায় 


সবর্গদেব রুদ্রসিংহের সভায় ত্রিপুরার দূত 


শ্রাবণ মাপের দশদিন থাকিতে মহারাজ ত্রিপুরার দূতগণকে অভার্থনা 
করার আয়োজন করিলেন। সেই সময়ে রংপুরে মহারাজার সমস্ত 
ঘরগুলিই ইক নিমিত ছিল। তারপর বড় ঘরের খুঁটি, তির ও ডাসায় 
মখ্মপ, কিমিজি, নরাকাপড়, রঘুনারাণি আতলঞ্চ * ইত্যাদি কাপড় 
দিয়া মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল । এ ঘরের তির, ঠাকুরা, চট! ইত্যাদিতে 
কৃষ্চুড়া বানাইয়া তাহাতে সোনার এবং রুপার গুলি ঝুলাইয়া দেওয়া 
ইইয়াছিল। চালের চারিদিকে ঘেরিয়া তিনটি লাইন করিয়া পানের 
আকার করিয়া কাটিয়া ডিমের কুন্ুমের রঙ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল 
এবং এগুলির গায়ে রুপার গুলি ঝুলাইয়া দেওয়। হইয়াছিল। ঘরের 
+ ভিতরে অন্য দিন মহারাজ যেখানে বসিতেন সেই ছুই ভিটার মাঝখানে 
মাটি দিয়া ভিট! বাঁধিয়া মহারাজার বদিবার জায়গা! কর! হইয়াছিল । 
এ ভিটার উপরে পাটী পাতিয়া তাহার উপর বনাত পাতিয়া দেওয়া! 
হইয়াছিল। এ বনাতের উপরে সিংহাসন রাখা হইয়াছিল। এ ভিটার 
উপর চারিটি সোনার খু'টি দিয়! উচ৷ করিয়া একটি চান্দোয়! টানাইয়া 
দেওয়৷ হইয়াছিল । একটি জালের মতন জিনিষের মধো সোনা ও প্রবাল 
দিয়া গাথিয়া একটি বাতির আকারে বানাইয়া তাহাতে মূল্যবান পাথরের 
কাজ করিয়া এবং কিনারা! গুলিতে গোলাকৃতি করিয়া চিহছু দিয়া 
সিংহাসনে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। , সিংহাসনের উপরে সাতখান 
চান্দোয়! টানান হইয়াছিল। সিংহাসনের ছুই ধারে অন্যদিন মহারাজ 
যেখানে বসিতেন সেই ভিটার উপরে পাচখানি করিয়! চান্দোয়া টানাইয়া 
দেওয়া হইয়াছিল। দেদিন মহারাজা! যেখানে বসিয়াছিলেন তাহার 


১২ ত্রিপুরা দেশের কথা 


সামনে তিনদিকে বনাত পাতিয়া দেওয়া হইয়াছিল । তীর ধনুকধারী, 
ঢালী, গাদাবন্দুকধারী এবং সহরবাসীদের আনাইয়াছিলেন। পিতলের ও 
রূপার দণগুধারী লোকদের এবং তীর ধনুকধারী, ঢালী, গাদাবন্দুকধারী, 
বর্শাধারী ও বড়শিধারী লোকদিগকে স্থানে স্থানে দাড় করিয় 
রাখিয়াছিলেন। হাতী ও ঘোড়া 'ডাইনে বামে ছুইদিকে পিছু করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। বড়ুয়া, ফুকনঃ রাজখোয়া, চমুয়াবড,যা, হাজরকীয়।, 
দেওধাই, বাইলুজ, দেশী-বিদেশী পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ, কটকী, কাকতী এবং 
দৈজ্ঞের! পূর্ব নিয়মানুযায়ী যার যার জায়গায় বসিয়াছিলেন'। সেইদিন 
এই সভ। দেবসভার মতন দেখাইতেভিল । 

তারপর ত্রিপুবার ছুই দূতের জন্য ছুইটি এবং আমাদের ছুইজনের 
হুইটি মোট চারিটি জিন আট1 ঘোড়া পাঠাইয়া দেওয়া হইল। সেই 
ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়া আমরা রঙ্গনাথ গোস্বামীর বাড়ির পিঙ্ছনের 
হাতীশালায় ত্রিপুরার দূতগণকে রাখিলাম। তখন তিনজন গৌঁহাই 
ধন্ুকধারী, বল্লমধারী, দাধারী এবং হাতী ঘোড়া সঙ্গে করিয়া জাকজমকের 
সহিত সভায় আদিলেন। বড়ুয়া এবং ফুকনেরাও জাকজমকের সহিত 
আসিলেন। এইরূপে সকলেই সভায় উপস্থিত হইলেন। তখন মহারাজা 
বস্্ ও অলঙ্কার পরিধান করিয়। অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিয়। 
সিংহাসনে বসিলেন। ছুইজন গোঁহাইদেব বস্ত্র ও অলঙ্কার পরিধান কাঁয়া 
মহারাজার সঙ্গে আসিয়া মহারাজার ছুই ধারে বনাতের উপর বসিলেন। 
মহারাজার তামুলী পাঁচনী ( পান সরবরাহকারী ) মহারাজার পিছে নিয়মিত 
জায়গায় বসিল | অন্দরের স্ত্রীলাকেরাও তাহাদের নিয়মিত জায়গায় 
বসিলেন। তারপর গোৌহাইগণ আসিয়া তাহাদের নিয্লমিত জায়গায় 
বসিলেন। তখন ত্রিপুরার দৃতগণকে আনাইলে বড়ছুয়ারের সম্মুখে 
যেখানে লোকজন বসিয়াছিল সেখান হইতে রামেশ্বর স্যায়ালঙ্কার মাথায় 
ত্রিপুরা রাজার পত্রটি লইয়! সাত জায়গায় আশীর্বাদ করিতে করিতে 
এবং উদয়নারায়ণ প্রণাম করিতে করিতে সভার ভিতরে প্রবেশ করিলেন, 


ত্রিপুরা! দেশের কথ ১৪ 


পরে বসিবার জায়গায় আসিয়া রামেশ্বর স্তায়ালঙ্কার আশীর্বাদ এবং 
উদ্বনারায়ণ প্রণাম করিয়। বসিলেন। পাটীর উপরে সরা আনিয়া রাখা 
হইল। ব্রিপুরার দুতেরা উপটৌকনগুলি তাহাতে রাখিলেন। 
তারপর ধড়বডুয়। মহারাজাকে বলিলেন, “ম্বগদেব ত্রিপুরার রাজ। 
রতুমাণিক্য স্বর্গদেবের প্রীতি কামনা করিয়া পত্র ও উপচৌকন সহ দূত 
পাঠাইয়াছেন। এ দৃতগণও্ মহারাজার চরণে প্রণীম জানাইতেছে।” 
তখন রাজমন্ত্রী বড়পাতর গৌহাই বলিলেন, “রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচাা, 
উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজা তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিডেছেন যে 
তোমরা যখন রওনা হও তখন রত্বমাণিক্য রাজ। কুশলে ছ্িক্পেন ত দা কুখলে 
বলিলেন, “ন্বর্গদেব, আমরা যখনু রওন৷ হই তখন আমাদের মহানু ভ্টীচা্য, 
ছিলেন ।” তারপর বড়পাতর বলিলেন, “রামেশ্বর য়া না 
উদ্য়নারায়ণ বিশ্বাস, ব্বর্গ মহারাজা বরের একাত কারা ভি 
তাহার রাজ্য কুশলে থাকুক৷ ৯ ত্রিপুরার দূতের হাত হইতে পত্র লইয়া 
জুমদুর।আনগাইন্ীরের হাতে দিলেন। মজুমদার সেই পত্র লইয়। কাথ- 
তণ্তারী ব্ডুয়ার হাতে দ্িলেন। তখন মহারাজার আদশে কাথভগারী 
বছুয়া৷ সেইপত্র পাঠ করিলেন ত্রিপুবা বাজার পত্রে এইরূপ লেখ! ছিল," 
স্বতি প্রবল।বলাহকনিকায় প্রতীকাশ গণুস্থলাবিরল বিগলশ্মৈরেয়ধার! 
পুরিতাখণ্ড ভূমগ্ুল দস্তাবল পটল সমুদয় প্রলয় গ্রভঞ্জন প্রতিমা, 
খর্ব গর্বব দ্বর্বগণ ক্ষুরক্ুক্ন ক্ষৌণীতলোচ্চালিত ধুলিপটল মহোন্নতি 
পটিম ম্বদ্ধি মার্ঘগমগুল তিরস্কার গরিম সমুষচ্ছায়িত বিবিধ বৈ্যন্তী- 
চয়চারু চেঙ্গলী বিচিত্র, বিহায়ঃস্থল পাদতল 'দমুদভ্রাধিত চামীকর 
শতচন্দ্র চর্্মীয়চমৎকার সম্ভাবিত ভ্রিলোফীতল সম্বর্ত সমরত্রসন্তর 
নিজান্বকলিনী কগণ নমরবিজ্ঞয় সমূহ সমীহ খ্পুরনিঃসর বৃদাস্তা- 
কলনভয বিবাতাজ্দিতালয় বিপ্রতীপ তূগাঁল কুল বামালোচনানয়না- 
বলী ব্র্গাবিত্ধারা, সমৃৎপামিত পারাপার পর্ীল্চর্জৎ প্রতাপৌর্যৰ 


& ত্রিপুরা দেশের কথা 


বৈশ্বানর জাল! জালাবলীট ত্রিভ্ভবন বিবর বিসরেযু। বিধিবোধিত কণককরি- 
তুরঙ্গ মাস্ঠনেকবিধ বিতরণ কৃতার্থাী কৃতাধিসার্থ গীয়মান যশ; প্রকাশীকৃতা 
শামগুলেযু ভ্ীত্ীধূত স্বদেব রুদ্রসিংহ মহারাজ পরম পবিত্র রিরেযু। 
ীপ্রীযুত রতবমাণিক্য দেবস্ত সবিনয়নতিততি সম্পাদয়িত্রী পত্রী বিজ্স্ততে। 
প্ীআানন্দিরাম বৈষ্ণব দ্বারা প্রীসঘচন লঙ্লিতামৃতমাপ্রিত মাকলয্য পরমা- 
পায়িতোহং, আবয়োরীশ্বরেণ কিন্সদত্তং তথাপি পত্র সন্দেশার্থমীষদ্ন্্র প্রেন্ঠতে 
শ্রীমন্তবৎপ্রনেধি ছারা ত্বদীয় মঙ্গল প্রকাশাং শঙদভিনন্দকৈঃ শ্রীমন্তাবৃ- 
শর্বসাননদ পাত্রী করিত্যামহে। অলমতি বিস্তারেণ গিরাস্‌,্্ীরামেশ্বর 
এই সক ৫ ভটটাচারধ্য শ্রীযুতোদয়ানারায়ণ বিশ্বাসে। সর্ধবমাবেদযি্যুতঃ । 
তায়াল্ক রপইহরাংশুগণিতে শকহায়ণে। শুচোঁ পক্ষে সিতে পত্রী পঞ্চ্যাং 
পক্ষান্িরস ছ]॥ যুষিষ্টিত্ত সম্রাজো। বিরাট দ্রোপদাবপি। দুরস্থো৷ সময়ে 
প্রেষিত। রপ আসিয়া 
তকার্ণ।"  বাখিলাকা 
রি পত্রের বিবরণ শুনিয়। হয সী সী 


6৪ সকার ৬৬ 
বডপাতর গোৌহাই বলিলেন_“রামেশ্বর ্যায়াল 
রি মহারাজা তোমাদিগিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে রতুমাণিকা 


দিয়াছেন 

জান! গেল; বাচনিক কি বলি! 

পত্রে ৷ লেখা আছে তাহ। নি 

বল।৮ ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন স্বর্গদে ৮৮৬ 
ং সন! করিং 
চরিত্রের কথ! শুনিয়। মহারাঙ্জার সঙ্গে প্রীতি রি উর 

দিগকে পাঠাইয়। দিয়াছেন ৮ তারপর বড়পাথর বলিলে, 
্ঃ ভট্টাচাধ্য উদয়নারাধ্ণ বিশ্বাস, ব্বর্স মহারাঘ বলিতেছেন 
বাসায় গিয় বিশ্রাম কর । রত্ুমাণিক্য রাজা বে [ীতির বাসনা 


ট্বার কোনও 
রিয়াছেন ধাকিলে আমাদের মধ্যে তাহা ন৷ 
কই রামেশ্বর স্ত্ায়ালঙ্কার মহারাজার্টেআশীবর্বাদ ও 
প্রণাম করিলেন। এইরূপে আশীর্বাদ করিয় 


িপুরারদুতগণ নিজেদের বাসায় গেলে রা 


ব্রিগু্ধা দেশের কী ১% 


বিদেশী পণ্ডিত ধার এ গত্রের অর্থ করালেন । তীরপ'র মহারাঞ্জা অন্দরে 
গেলেন। শ্রিপুরীর ধাঁ হ্বরদেষ মহারাজের উর্ঠ যে উপঢৌধন দিলেন 
তাহার ফ্বিরিষ্ঠি- হীর। ও পাথয়ধচিত কলকা একটি, ছুঁগ্টুগী একটি, 
বিলোলের তৈরী ধাটের পাথর খচিত খঞ্জর একটি, গুজরাটী সোনালী 
রংয়ের তসরের কাপড় একটি, সৌনালী ধংয়ের বাদামী কাপড় একটি, 
কিখাব কাপড় হুইটি, গুজরাটী সোনালী কাজ করা জিঁর! ছুইটি, গুজরাটা 
সোমালী পটুকা দুইটি, ব্দরী ছিট কাপড় ছুইটি, উৎকৃষ্ট চিকন টুকর। কাপড় 
দুইখানা, চিকন ছাহান কাপত্ড ছই খণ্ড এবঃ চিকন সাদা পাগড়ি ছুইটি। 


ত্রিপুরার রাজ! বড়বডুয়ার জন্য যে উপঢৌকন দিয়াছিলেন তাহার 
ফিরিস্তি-_পাথর খচিত ছুগ.হুগী একটি, গুজরাটী সোনালী কাজ কর! জিরা 
একটি, সোনালী পট,কা! একটি এবং কিংখাব একটি । 


পরদিন হইত ন্বর্দেবের আদেশে ত্রিপুবার দৃতগণকে বড় ভাণ্ডার 
হইতে মাসিক হিসাবে প্রতিদিন পূর্ধের চারিগুণ করিয়। বৃদ্ধি করিয়া খাওয়ার 
বাবস্থা করিয়া দেওয়া ইইঙ্গ। তারপব মহারাজ ছু পূজার মাস আশ্বিন 
মাসের ১৫ই তাবিখে পৃর্ধের ম্যায় সভা! করিয়া সভায় ত্রিপুরার দূত রামের 
ম্যায়ালঙ্কার ও উদয়নারায়ণকে আনাইলেন। তাহারা পূর্বের স্যায় আশীর্বাদ 
ও প্রণাম করিয়৷ বড়থরের বিশিষ্ট জায়গায় বসিলেন। তখন স্বর্গ মহারাজের 
জাদেশে বড়পাতর গৌহাই বলিলেন, “রামেখর শ্যায়ালহ্কার ভটচা্য, 
উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, স্বর্গ মহারাজ বল্লিতেছেন যে তিনি আঙ্গ তোমাদিগকে 
বিদায় দিলেন । রতুমাণিকা রাজা পত্রে যে কথা লিখিয়াছেন তাহার উত্তর 
তহীর নামী পত্রে দেওয়া আছে । তোমারা মুখেও বলিও যে বতৃর্মাণিকা 
রাজার সঙ্গে আমাদের অখণ্ড গীতি সংস্থাপিন্ত হইল । এই প্রীতি যাহাতে 
অক্ষুন্ন থাকে ত্রিপুরার রার্জাঁও যেন সেই বিষয়ে সঙেষ্ট থাকেম।” তারপর 
তিপুরার দৃষ্ভাঁদ বলিলেন, “ভগবত যেন এইরপিই করেন”, এই কথা বলিয়া 
রামের ন্চাধালঙ্কীর এই লোকটি, বালিলেন,_ 


১৬. ব্রিপুরা দেশের কথা 


বনধনাগ্যপি বুনি, সস্তি চেতঃ প্রেমরজ্ড, বিনিবন্ধন মন্যৎ। 
কান্ঠভেদ নিপুণোহি ষড়জিন্িক্কিয়ো ভবতি পঞ্চজবন্ধঃ ॥ 

তারপর বড়পাতর গৌহাই বলিলেন, পরামেশ্বর হ্যায়ালঙ্কার ভগ্টাচার্যা, 
উদয়নারা়ণ বিশ্বাস, ম্বগ মহারাজ! ম্বক্লিতেছেন যে তোমরা আজ বাসায় 
গিয়া বিশ্রাম কর, অন্য দিন নিজ দেশে যাইও1৮ এই বলিয়া দূতদিগকে 
তাহাদের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজ ও অন্দরে গেলেন । 

স্বগদেব ত্রিপুরার রাজাকে যে পত্র লিখিলেন তাহ! এই ২ স্বস্তি 
বারিবাহ প্রতিমান্ুপমকরাজস্ত কেশরিগণ্গল নমৈরেষধার পঙ্কিল মহীমগ্ডল 
মন্ত মাতঙ্গ দশন দারিত সমুস্ছলদপারকুপার তরঙ্গ বলদোর্দপ্ডাখণ্ড কোদণ্ড 
নিংসরচ্চগু কাগ্ুখগুখণ্তীকৃতারি মোক্তিকাস্ত গত্যার সত্যাব তিরস্কৃত বাত 
তুঙ্গ তুরঙ্গখুরক্ষোদন ধূলি ধূসরতাচ্ছাদিত তুহিনকরাকারাঙ্কুশ সপ্তুবিবরভিছুর 
্প্নানস্ত নিতস্ত বিদ্রাবিতাসিততি বিদ্ধান্থিবৈরিবামলোচনা! (লাচনানবরত 
পতিতান্বু সম্ভাবিত গগণরণচরবিসদ পলাশ বারিদতারকাচকোরস 
কালীকলতনীন্তি ব্রততীকুম্তরম কুমুদিনী কান্ত কমনীয়কপালিক পাল তুলারুচি 
পরিণত প্রতাপ তপন তাপিতামিতাশাস্ত বিনিকাষ নিরবধি মনি হেমাদি 
বিতরণ পুরিত বিশ্বস্তরাস্তনাধিচয় শ্ডরীশ্রীধৃত রতবমাণিক্য দেব রাজবর 
শ্রীমদিগরান্দ্র নন্দিনী পাদস্ুধাংশু চন্দ্রিকা পিপংস্বচেতঃ চকেরেষু । 
স্বকীয় স্বস্তস্থাবেদিকেযং পত্রী নিতরাং বরীবরীতিম্ম শ্রীমতামতিশয়িত 
শিবতমমুঘস্রমাসাস্মহেতরাং অন্মদ্াকলিত বিষয়বুন্দেযু শ্রেয়সমধেব্যত 
যয়ং প্রেয়! ভবদুশ প্রাপিতআপসর্প সমপিত প্রা বয়ং যাদৃশ শাতপাত্র্য- 
ক্রিয়ামহে তদধিগমযিতুং গীব্বাশগুরে।গঁরিপ্যলং সমাগত পত্র্াবয়োঃ 
সাক্দ্রপ্রমোদোহজনি শ্রমপ্তবাদৃশান্‌ স্থানুরূপতয়োরীকৃম্মঃ এতদবধি যথা 
পরষ্পর প্রণিধী সর্পণাপসর্পণে সম্থিধায়োভয়ন্তাত্তর-মাহলাদয়িষ্যত তত্র 
বয়মানন্বপাত্রী করিষ্যামহে মংগ্রস্থাপিতাপসপপ শ্রীরত্বকন্দলী শশ্মার্জুনদাসৌ 
সর্ধবমাবেদযিষ্যতঃ ক্ষেমাখ্যায়িক্ক। পত্রী সম্দধতি কিয়চ্চ স্বকীয়হেনোরীকৃত্যা- 
লঙ্করণীয়েতি কৃতং পল্লবিতেন। উভয়ো/্তল্য সম্বন্ধে হ্বযোধন কিরীটিনোঃ। 


ত্রিপুর। দেশের কথা ১৭ 


ধনগ্জয়মগাৎ কৃষ্ণঃ প্রীতিরেবান্বিধা ভবেৎ। পীযুষস্তন্দভাহুদ্রমনিকৃত 
জনিশ্বাস নেত্রাক্ষহৃত্র ক্রৌঞ্চ প্রাণাপহস্ত্ানন রজনী মনি প্রপ্ত সন্কেত শাকে। 
নি ত্যাধ্য্সি ঘঅংকতিচিদিষুতি থাবুজ্জমাসেহমলাখ্যে পক্ষে সন্দেশবাচাং 
প্রকটিত বিতরা পত্রিকেয়ং ব্যলেখি। ১১৩৩ মাস কাত্তিক শুরুপক্ষ 
পঞ্চমী তিথি । 

স্বরদেব ত্রিপুরার রাজ। রত্বমাণিক্যের জন্য ষে উপঢৌকন দিয়ছিলেন 
তাহার ফিরিস্তি ঃ--সোনার কাজ কর! চাকু চারিটি, পান কাজকরা চাকু 
চারিটি, ধূপদানী ছুইটি, পকড়া৷ খঙ্গা চারিটি, শুরু চামর চারিটি, কৃষ্ণ 
চামর চারিটি এবং হাতার দাতের তৈয়ারী গা-আচর। একখীন]। 

এক ভিন্ন পত্রে লেখা ছিল 2--রঙ্গিন গুটী দে€য়া নর কাপড্ড 
একটি, নরা কাপড় সাদ। একটি, নরা পীাপড় সবুজ রংয়ের একটি, লাল রং 
একমন চারি সের, ফুলতোপা। আতলঞ্ একটি, স্ুবজ ব'য়ের আতপপ্জ একটি, 
পাল ও সাদ। রংয়ের আতলঞ্চ একটি, সাদা বং এবং কাল রং একমন, 
সোনালী গুলুনা ডুইটি, সোনালী পাগড়ি দুইটি, সোনালী পটুক! ছুইটি, 
সোনালী জামার কাপড় একখানা, কাপ রংয়ের ব্ড বড় ফুল দেওয়া বড় 
কাপড় একটি, লালফুপ দেওয়া বড় কাপড় একটি, দশ হাত লম্বা চিকন টুকরা 
কাপড় চৌদ্দ খানা, চিকন সয়া মশারি একটি, সোনার পাথর খচিত কৌটা 
একটি, কলগ! একটি, ছুগছগী একটি, কর্ণফুল একজোড়া, সোনার ফুল বসান 
ডগডগী একটি, ত্রিপুরার রাজার জগ্য এই সমস্ত উপটৌকন দেওয়া হইল । 
ত্রিপুরা রাজার নিকট রুদ্রসিংহের গোপনীয় পত্রটিতে এইবপ লেখা ছিল-_ 

স্বস্তি নিস্তল নিরস্তরামিত দান মান সন্তান মানিতানেক নিবুতস্থ 
জনগণ গীয়মান যশোরাকাহিমকর ধবলীকৃতান্বর নিরম্বরকোশ করবীর 
মন্তমাতঙ্গ নিকায় প্রতিম বিপক্ষ বহুবিদ্র/বনজন্নবীর মহিলানয়ন নিচ্ছিদন্থ 
নিকর প্রতাপ তপন তাপ তিরোভূত তিমিরততি স্বজন পদ চতুম্পদীকৃত 
ধর্ম ধন্মাবতার জনি পবিত্রীকৃত বিশ্বত্ুর শ্রী শ্রীুত রদ মাণিষ্যদেব 
রাজবরেধু লেখনম্‌। রহস্য পত্রমিদং__ '. 


১৮ ত্রিপুরা! দেশের কথ! 


সমাচার এই যে জনক্রতিতে জানা যায় যে মোগলের বিরুদ্ধ 
আচরণে বেদেক্ত ধর্মরক্ষ। পাইতেছে না । এইজন্য যদি উহার প্রতিকারের 
জন্ত আপনার ইচ্ছা থাকে তবে আপনার সঙ্গে যে যে বড়লোকের হৃঘ্যতা 
আছে তাহাদের সঙ্গে আলোচন?: করি৷ তাহাদের সামর্থ ও শক্তির বিবরণ 
বিশদভ|বে আমার নিকটে লিখিবেন। সমস্ত লোকই ঈশ্বরের অধীন 
তথ/পি নিজের দেশে অপরে যাহাতে বিনা পরাজয়ে অন্যায় কাজ 
না করিতে পারে এবং যাহাতে নিজেই এ কার্যোর বাঁধা দিতে 
পরা যায় তজন্য স্চে থাকিবেন। বাকি সমাছর রতুকন্দলী ও অজ্জন 
দসের মুখে অবগত হইবেন। অধিক আর বলিবার প্রয়োজন কি, ইতি। 
শকাব্দ ১৬৩৩, মাস কান্তিক, তারিখ ৫| ত্রিপুরা রাজার জন্য স্বর্দেবের 
এই পত্রটি গোপনে একটি চুঙ্গার মধ্যে ভরিয়। দেওয়। হইয়াছিল । 


ধষ্ঠ অধ্যায় 


ত্রিপুরার দৃতগণের বিদায় গ্রহণ 


তারপর ত্রিপুরা রাজার দূতগণকে বিদায় দেওয়ার জন্য পূর্বের ন্যায় 
মত! করিয়। বুড়বডুয়। দৃূতগণ্থকে তথায় আনাইলেন। তাহারা পৃর্ধ্ষের মত 
আালিয়। বড়বডুয়।র ঘরে বঙিলেন। তারপর বড়বড়ুয়া বলিলেন--“রাঙ্গেক্গর 
স্াযালক্কার ভষ্টাচাধ্য, উদ্য়নারায়ণ বিশ্বাস, ম্বর্দেব রাজ। তোহাদিশকে 
বিদায় দিল্মাছেন অন্ত জাদিও তোমার্দিগকে বিদায় ফিলাদ। রাজি। 
রখ্াণিক্ের পত্রে যেসব কথা লেখ। আছে তাহার উত্তর আমাদের 
পত্রে দেওয়া হইয়াহে। মুখেও তোমরা বন্সিও যে স্মা্দেষ রাবার 


ত্রিপুরা দেশের কথ! ১৯ 


সঙ্গে রাজা রডবমাণিকোর যে প্রীতির বন্ধনটি হইয়াছে তাহা যেন 
স্বাস না হয় এবং তিনিও যেন তদ্রপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।” আরও 
বলিলেন যে,_“বড়লোকের ভালবাসা অন্তবেব আর সাধারণ লোকের 
ভালবাসা বাক্দ্বারা হয। যাহাতে একমনে এই গ্রীতির বন্ধনটি রক্ষা! হয 
তোমরা সেইবপ করিও 1৮ সেই সময়ে দূতগণ বলিলেন, 
“হ্বগদেব, ইগবী যেন এইবপই করেন ।” 

বড়বডুয়া বলিলেন, “বামেশখবর ন্াযালঙ্কার, উদয়ন।বাষণ বিশ্বাস, অনেকদিন 
হইল তোমবা আসিয়ান । স্ব মহারাজ শিকার করিবর জন্য এবং 
কৌতুক আনন্দ কবিবার জন্য গিযাছিলেন, আমিও সগয়ুমত হাহাকে 
তোম'দেব বথা জানাইতে পাবি নাই। পরে তোমরা বললে যে 
বর্ষাকালে তোমবা যাইতে পারিবে না । এইরূপে তোমাদের যাইতে বিলম্ব 
হইযা গেল। এখন স্ব মহারাজ উপঢৌকন ও পত্র দিয়! ত্রিপুরা দূত 
পাঠাইযাছেন। আমি এ দূতগণকে শীত্রই বিদায় দিতেছি!” তখন ত্রিপুরার 
দ্ুতেবা বলিলেন, পম্বদেব ৰলিবাব দান আমাদের, আপনি যেরূপ 
বলিলেন আমর! সেইরূপেই বলিব।” তারপর পূৃর্ধের স্তায় দূতগণকে 
ফুল চন্দন, পান-ন্তপাবি দেওযাইলেন। তখন বড়বদুয়া বলিলেন, _প্ৰামেশ্বর 
হ্যাযালক্কার, উদয়নারায়ণ বিশ্বাস, এখন €তামরা৷ বাসায় গিয়। বিশ্রাম কর, 
অন্যদিন নিজ দেশে রওনা হইও।” তারপর অপর দিনের স্কযায় দূতগণ 
বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। 

বড়বডুয়। ত্রিপুরার রাজার নিকটে মে পত্র দিয়াছিলেন তাহ। এই-_্বন্তি 
রত্বাকর তরঙ্গরঙ্গ তৃঙ্গ তুরঙ্গখুর ক্ষোদন দস্তর ধরায়গুলোতথরকন্ধো 
রান্দ্যমানাম্বরপুরণ বারিবাহুনিকায় প্রতিম মত্বমাতক্রমদোদ্ধাল মজন্মধুত্রতান - 
বরত ক্ষরট্মৈরেয়ধারা দ্রবীরুত দরিগস্তরাল গ্রতিঘ্র বিধিয়দান মণি হেমাদি- 
দান সন্তান সম্ত/পিতাগণননিবৃদ্ধ সঙ্জনগণ দ্বীয়মান শারদিক্ু চুদার 
মূশন্তিরস্কত রলাখেঘ়াদিবদান্তব্ন্ধ চিরসঞ্চিত, কীর্তি ভারক জীতরীমূত র 
প্র রবে । স্তৌরবগূর্তক লেখনং ফিদাগনক । মে কিছ তব 
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ক্লীযুতের পরম উন্নতি সর্বদা কামনা করিয়া এই বুশল পত্র দিতেছে । 
দ্বিতীয় এই যে শ্রীযৃত কৃপ। পুর্ধক যে পত্র দিয়াছেন তাহার পাঠ শুনিয়। 
অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম । ইচ্ছ। করি এইবপ পত্র ব্যবহার সর্বদা হইতে 
থাকে এবং ম্বদেব মহারাজার সহিত শ্রাযুতের প্রীতি বাড়িতে থাকে । 
বাকি সমাচার আমাদের দূত শ্রীকতুকন্দলী শশ্মা ও শ্রীঅঞ্জন দাস সাক্ষাতের 
গোচরে 'আনিবে। অধিক কি লিখিবঃ ইতি । শকার্দ ১৬৩৩, মাস 
কাত্তিক, তারিখ ৫ | এই পত্রখান। বড়নডুয়। এ্রপুরা রাজাকে দেওযাব জন্তু 
দিলেন। ত্রিপুরা রাজার জন্য বড়বহয়া ষে উপঢৌকন দিয়ছিলেন তাহার 
কিরিস্তি-_-সোনার বড় কৌটা একটি এবং নর] কাপড় দুইটি । 

ত্রিপুর। রাজার দূতগণকে স্বগদেব যে পুবঙ্গার দিলেন তাহার ফিরিস্তি 
কাঠি দেওয়া সোনার কর্ফুল ছুই জোড়া, চাবি নালের টায়রা তই জেড, 
চিকন আতলধ্ের জামা ঢুইটি, সোনালী! পাগড়ি ৪ইটি, রূপাপা চেলেঃ 
দুইটি, নোনালী পটুকা ছুইটি, ঢে'কেরী ভূনি ঢইটি এব: টাকা ৪০০ 
রামেশ্বর শ্টায়ালঙ্কারকে সোনা ১২ তোল এব" উদযনারাফণবে সোনা 
১৮ তোল। দিলেন ৷ যছুনন্দন ১বগ্ভকে দিলেন সোনার গুস্ড দেওয়া কান 
ফুল এক জোড়া, ছুই ভাজকরা ফুল তোলা বড় কাপড় একটি, রঙ্গিন পাগড়ি 
একটি, সতী জাম! একটি, পাট কাপড় একটি, মজা ভুনি একটি, সোনা 
দশ তোলা, টীকা ১৮০। দৈতা সিংহ, গোবিন্দ। ছেকিরাই, নাপিত 
বৈকুগ্ঠ এবং শঙ্কর এই চারিজনকে দিলেন সোনার অস্তী চারি জোড়া, 
বড় কাপড় চারিটি, সতী জাম চারিটি, রঙ্গিন পাগড়ি চারিটি পটকা 
চারিটি এবং মজ। ভূনি চারটি । ছুইজন দৈত্য সিংহকে দিলেন রূপা! ১৬০ 
তোলা এবং ছুইজন নাপিতকে দিলেন ১১০ টাকা, ত্রিপুরার লুতগণের 
স্টায়া*, চারিজন চাকরকে দিলেন-_বড় কাপড় চারিটি, বড় ভূনি চারিটি, 
বিঙ্দায় দিরিটি এবং ৯২ টাকা । 
বন্বাণিক্যের়া ত্রিপুরার দৃতগণকে- হিজর 
পত্রে দেওয়া ক্ষাপড়ের জাম! হ্রিটিন+ 
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ফুল দেওয়। বড় কাপড় ছুইটি, তুনি ছুইটি এবং অস্তী ছুইটি। রামেশ্বর স্যায়া- 
লঙ্কারকে দিলেন ৪৫ টাকা এবং উদয়নারায়ণকে দিলেন ৩৫ টাকা, 
ছুইজন দৈতং সিংহকে ৮ টাকা এবং ছুইজন নাপিতকে দিলেন ৬ 
টাকা । যছুনন্দন বৈগ্ভকে দিলেন ৬ টাকা এবং চারিজন চাকরের জন্য 
দিলেন মোট ৮ টাকা । এইবপে পুরস্কার দিয়া বড়বডুয। ত্রিপুরার দৃতগণকে 
পাঠাইতে মনস্থির করিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞ।সা করিলেন, “ত্রিপুরার দূত- 
গণকে পাঠাইবার সম্পর্কে ত্রিপুরা রাজার সঙ্গে কেকে কথা-বার্তা বলিয়া 
তাহাদিগকে পাঠাইয়।ছিলেন।”৮ আমরা বলিলাম “পত্রপুরা রাজার ভাই 
ঘনশ্যাম ঠাকুর এবং কবি পণ্ডিত নারাণ মিলিয় রাজার্‌ সঙ্গে কথাবার্তা 
বলিয়া তাহাদের দূত পাঠাইযাছেন। তখন বড়বুয়া ঘনশ্যাম ঠাকুরের জন্য 
সোন। ৮ তোল। এবং একটি নর কাপড় এবং কৰি পণ্ডিত নারণের জন্য 
সোনা ৪ তোলা দিলেন । পরে আমাদের দূতেরা অর্থাৎ আমর! ঘনশ্যাম 
ঠাকুব রাজা হইলে পব এই ৮ তোলা সোনা ও নর৷ কাপড়খানা তাহাকে 
দিয়! সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। 


শপ্ত্ অধ্যায় 


ত্রিপুরার দৃূতগণের ভুর্গাৎসব দর্শন 


ত্রিপুরার দূতগণের বিদায় দেওয়। হইয়া গেলে পর হর্গোসবের কাল 
আসিল । তখন মহারাজ বড়বড়ুয়াকে দিয় তাহাদিগকে জিজ্ঞাস করিল্লেন 
যে “তাহার! সেখানের স্থর্গাগুজ। দেখিতে ইচ্ছী করে কিস।। তাহা! ছাড়া, 
রিষু$ ও খিবের মুদ্ঠি আছে, সেই স্থান তাহার! দেখিতে চায় কিন” এই 
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কথা শুনিয়। ত্রিপুরার দূতগণ বলিলেন, “বড়বড়ুয়া নবাবের অনুগ্রহে যদি 
আমর৷ ঈশ্বর দর্শন করিতে পাই; ঠাকুরাণী দর্শন করিতে পাই তবে আমা- 
দের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে ।” দূতগণ এইরূপ বলিলে অষ্টমীর দিনে 
তাহাদিগকে আনিতে আদেশ হইল ? সেইদিন আমাদের দৃতেরা ত্রিপুরার 
দূতগণকে আনিয়া বড়মন্দিরে প্রণাম করাইল। পরে স্র্ধ্য, গণেশ ও 
নারায়ণ এই তিন দেবতার মন্দিরে তাহাদিগকে প্রণাম করাইল | মহাদেবের 
মন্দিরে আসিয়া মহাদেবকে প্রণাম করাইল এবং নরলিংহ গৌঁসাইকেও 
প্রণাম করাইল। তারপর ছুর্গাদেবীর ঘরের দিকে আনিয়া ছুশীদেবীকে 
গ্রণাম করাইল । পত্রিকাঘরে আনিয়। মহামায়া দেবীকে প্রণাম করাইল। 
সেই সময়ে মহারাজ দুর্গাপূজার জায়গায় গিয়া ছূর্গাদেবীকে প্রণাম করিয়া 
আসিয়া নাট-মন্দিরের বিশিষ্ট স্থানে বসিলেন। মহারাজ যাওয়ার সময়ে 
ত্রিপুরার দূতগণকে আড়াল করিয়া রাখ! হইল । তারপর মহারাজ বসিলে 
পরূ তাহাদিগকে পত্রিকীঘবের সম্মুখের ঘরটিতে বসান হইল । 

মহারাজের সম্মুখে দেশী-বিদেশী গুণীগণ গান করিতেছিলেন। দেশী- 
বিদেশী পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ মহারাজের দেওয়া পুরস্কারের জিনিসপত্র পরিধান 
করিয়া মহারাজকে আশীর্বাদ করিয়া সভায় বসিলেন। তারপর মহারাজ 
বড়ুয়ার মারফত রত্বকন্দলীকে ত্রিপুরার দূতগণের নিকট পাঠাইয়৷ জিজ্ঞাসা 
করিলেন “মহারাজের অভিপ্রায় আমাদের এ জায়গার পণ্ডিত ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে রামেশ্বর হ্যায় অলঙ্কারের বিচার হউক, রামেশ্বরই বা এ বিষয়ে কি 
বলে? তখন রামেশ্বর হ্যায়ালঙ্কার বলিলেন, “মহারাজের এই সভা 
সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সভা, এই সভার পণ্ডিত বৃহস্পতি, এই সভায় বাক্‌যুদ্ধ করি- 
বার যোগ্যতা আমার নাই, তথাপি মহারাজের যখন আদেশ হইয়াছে, আমি 
'যাহ। জানি পরীক্ষা দিব।” মহারাজকে এই কথা জানাইলে মহারাজ কত- 
ক্ষণ থাকিয়। উঠিলেন। পরে এক সময়ে মহারাজ দেশী-বিদেশী পণ্ডিত 
্রাহ্মণদিগকে'আনাইলেন, ত্রিপুরার এ ছুইজন দৃতদিগকেও স্ত্ানাইলেন: 
এবং জয়গোপালের্ সঙ্গে রামেপ্বর ন্যায়ালঙ্কারের তর্কযুজ্ধ করাইলেন। 
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তারপর মহারাজ নিজেই বলিলেন,_-“রামেশ্বর স্যায়ালস্কার ভাচার্ধ্য দৃভ 
হিসাবে এখানে আসিয়াছে, পণ্ডিত-ত্রান্মণ হিসাবে নয়। যদি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ 
হিসাব এখানে আসিত তবেই শুধু একপ তর্কযুদ্ধ হওয়া উচিত। এখন 
একটু আমোদ করা গেল মাত্র ।” এই কথা বলিয়া মহারাজ উঠিয়া! আসি- 
লেন এবং ত্রিপুরার দূতগণকে তাহাদের বাসায় লইয়া যাওয়া হইল। 
তারপর আমাদের ছুইজন দূতকে মহাবাজ পুরস্কার দিলেন, যথা--কাঠি 
দেওয়া সোনার কর্ণফুল, আতলঞ্চের জামা, রুপালী পটুকা, সোনালী বড় 
পাগড়ি, ঢে'কেরী তুনি ছুই ভীজকর! ফুলতোল। বড় কাপড় এবং ৪০ টাকা । 
আমাদের সঙ্গে ত্রিপুরায় যাইবাব জন্ত গৌহাইদের লোকু মোট ৩৪ জন 
দেওয়া হইল, তন্মধ্যে রত্্কন্দলীর সঙ্গে ১৮ জন এবং অর্জনের সঙ্গে ১৬ জন 
যাওয়া স্থির হইল । এই লোকদিগকে জনপ্রতি ৩ টাকা করিয়া দেওয়া 
হইল । 


অষ্টম অধ্যায় 


ত্রিপুরায় যাওয়ার পথে যেখানে যাহা আছে তাহার বিবরণ 


কাণ্তিক মাসের তিন দিন থাকিতে এফ সোমবারে ত্রিপুরার দূতগণের 
সহিত আমরা ত্রিপুরা দেশ অভিমুখে রওনা হইলাম । আমাদের তটীয়া- 
পাড়ার বাসা হইতে নামডাঙ্গায় গিয়া নৌকোয় উঠিয়া আমর! সাতদিনে 
রহায় পৌছিলাম। সেখানে তিন দিন থাকিয়া পুনঃ সেখান হইতে রওনা 
ইই়। পাচ দিনে ডেমেরায় আসিলাম। , .এখানে আলিয়া! আমরা নৌকা 
ছাড়িয়া দিলাম । ডেমেরায় একদিন থাকিয়া! পুনন্বায় কীনা হইয়া এগার 


২৪ ভ্রিপুরার দেশের কথ! 


দিনে খাছপুরে পৌছিলাম। সেখানে কাছাড়ী রাজা আমাদিগের থাকিবার 
স্থান ও খাওয়ার জিনিষপত্র দিলেন। কাছাড়ী রাজ! ত্রিপুরার দূতগণকে 
দরবারে সংবর্ধনা করিলেন এবং পরে বিদায় দিলেন ; কিন্তু ত্রিপুরা রাজার 
জন্য পত্র বা উপঢৌকন কিছুই দিঞ্গেন না। ত্রিপুবার দুইজন দূতকে কাপাস 
সুতার দোপটা কাপড় ছুইখানি এবং পাগড়ি ছুইটি দিলেন। খাছপুরে 
উনিশ দিন থাকিবার পর বড়বুয়ার একজন পেয়াদা সঙ্গে দিয়া আমাদের 
সঙ্গে যে সলালের লোক গিয়া্টিল তাহাপিগ্নকে ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া 
হইল । কাভাউ্রী রাজা আমাদের সঙ্গে নৌকা ও লোক দিলেন এবং 
পেয়াদাও একজন দিলেন। বডবছুয়ার পেবাদা একজন এবং রহার 
চকীয়াল বড়! একজন-_এই ছুইজন আমাদের সঙ্গে চলিল। খাডপুর হইতে 
অনুমান ছয় দণ্ড কালের পথ গিয়া উদারবনে মখুর! নদীতে নৌকায় উঠিয। 
সেই দিনেই আমর বরাক নদীতে পড়িলাম। এই জায়গা হইতে বরাক 
নদী দিয| উজা ইয়া! গিয়। চারদিনে লক্ষীপুরে পৌছিলাম 

সেই জায়গায় ছুইদিন থাকিয়া সেখান হইতে রওন। হইয়া! পাঁচদিনে 
কাছার ও ত্রিপুরার সীমান! রুপিনী নদীর মুখ পাইলাম । সেখানে কোনও 
লোক বাস করে না। সেখানে নদীর ছুই ধারে পর্বত। রুপিনী নদীর 
মুখ হইতে তিন দিনে আসিয়া ত্রিপুরা রাজার অধীনদ্ক রাংরুং এ উপস্থিত 
হইলান। সেখানে বরাক নধীর ছুই ধারে পর্বত আছে। সেই পর্বতে 
আমাদের দেশের নাগা, ডফলাদের মত লোকেরা খাস করেঃ 
তাহাদিগকে লোকে কুকি বলে । সেখানে অনুমান তিনশত লোক আছে। 
তাহাদের অস্ত্র তীর, ধনুক, ঢাল এবং নাগা যাঠি। তাহাদের উপরে কর্তৃত 
দিয়! ত্রিপুরার রাজ! তাহাদেরই একজনকে সার্দার করিয়া দিয়াছেন ; ' এই 
সার্দীরকে লোকে হালামছ! বলে! আমাদের দেশের নাগাদের মধ্যে খুনবাউ 
নাগারা যেমন ঠিক সেই প্রকার। এ হালামছার অধীনে গ্রালিম একজন, 
গাবোর একজন, ছাপিয়া একজন এবং দলৈ একজন থাকে। তাহাদের 
খাওয়া পরা নাগীদের মতন ; তাহারা গরু খায় না। সেই জারগ্নায় ত্রিপুরা 


ত্রিপুরা! দেশের কথ। ২৫ 


রাজার একজন লম্কর থাকে $ তাহাকে ত্রিপুরা রাজার তরফ হইতে পাঠায় 
দেওয়। হয়। এই লঙ্করেরা! মাঝে মাঝে বদলী হয়। এই স্থানে পাওয়া 
যায়__গবয়, হাতীর দাত, গোলমরিচ, স্থপারি, পান, ধান, কাওন, তরমুজ, 
কুমড়া, কচু” আদা, ফুটি, করলা, বেগুন এবং তুলা। এখানে কাছাড়ী ও 
মেখলী দেশের লোক আসিয়া জিনিসপত্র কেনা বেচা করে। কাছাড়ী 
লোকেরা আনে-_ছগল, হাস' মুরগী, শুটকী, চাউল, লবণ, তৈল, গুড়, 
তামাক পাতা ও শুকনা স্থপ।রি । মেখলী দেশ হইতে আসে- সোনা, কাসার 
থালা কলস ও খেস্‌ কাপড়, রাজাকে দেওয়ার জন্য মেখলীরাযত্বু করিয়া ঘোড়া 
ও আনে । ত্রিপুল! দেশ হইতে আসে-পিতল, নুন, তৈল, গুড়, তামাক- 
পাতা, শুকনা স্পারি এবং শুটকী । রাংরুং এ এই সমস্ত জিনিস আনিয়। 
লোকেরা কেন! বেচা করে। বাংকল্গীয়াদের ত্রিপুরা রাজাকে প্রতি বৎসর 
দিতে হয়-ঘে।ড়া। একটি, সোনা, হাতীর দাত, থালা, গোলমরিচ, খেস্‌ কাপড়, 
কার্পাস এবং গবয । বেচা-কেন। করার জন্য কাছাড়ী রাজাকে প্রতি বংসর 
দিতে হয__গবয় একটি । 

সেখান হইতে মেখলী দেশের সীমান। ছুই প্রহরের রাস্তা মাত্র দূরে । 
এই পথে আইমূল পর্ববত পড়ে ; সেখানে মেখলী জাতির লোকেরা বাস 
করে। আমরা রাংরুএ আসিয়া চুড়ামনি বড়ুয়ার দেখা পাইলাম । চুঁড়া- 
মণিকে ত্রিপুশর রাজ। পুর্বেবেই সেখানে পাঠাইয়! দিয়াছিলেন। সে আসিয়া 
বরাক নদীর পাড়ে আমাদের জন্য একটি ঘর বানাইয়া উহা! সাজাইয়া 
রাখিয়াছিল। চুড়ামণির সঙ্গে রাংরুং এর, 'লোকেরা আসিয়া একত্র হইল । 
তাহার। আমাদিগের থাকিবার স্ভান ও খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিল.। 
সেখান হইতে কাছাড়ী রাজার নৌকা! ও লোকজন ফেরত পাঠাইয়া দেওয়া 
হইল। বড়বদুয়ার পেযাদা ও চকীয়ালবভাকেও ফেরত পাঠাইয়। দেওয়া 
হইল। সেখানে আমরা এগার দিন রহিলামণ সেখানের লোকেরা 
আমাদিগকে বোবা বহিবার জন্য লোক' দিল। জ্জিপুরার দূতগণকে এবং 
আমাদের ছইজনকে মাচায় তুলিয়। বহিয়! গইয়া! যাইবার জবহা (লোক দিন্প !' 
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সবর্মোট তাহারা আমাদিগকে একশত চলিশজন লোক দিয়াছিল । সেখান 
হইতে রওনা হইয়া আমরা চার দিনে রুপিনী পাড়ায় পৌছিলান। রুপিনী 
পাড়া হইতে রাংরুীয়াদের লোক ফিরিয়া আসিল । এবার এখানের লোকের। 
আমাদের মালপত্র বহিয়! লইয়া আমাদের সঙ্গে চলিল। তাহারা আমাদের 
খাওয়ার ও থাকার বন্দ্োবস্তও করিয়া দিল। এই জায়গার লোকেরা 
রাংরুঙ্গীয়াদের মতন কুকি বটে। -_এই জায়গার লোকদের উপর ক্ষমত৷ 
দিয়া ত্রিপুরার রাজ। একজন ত্রিপুর কে সর্দার করিয়া বসাইয়াছেন, লোকে 
তাহাকে মুনশী বলে। 

রাংরুং হইতে ত্রিপুরা রাজার রাজধানী পর্য্যন্ত পর্বত রহিয়াছে । 
এই পর্বতে লোকদের বাড়তে রাংরুঙ্গীয়াদের মতন সকল দ্রব্ই জন্মে কিন্তু 
পান হ্থপারি জন্মে না। রুপিনী পাড়ায় আমর! বার দিন বাস করিলাম । 
সেখানে তৈজলপাড়। নামে একটি জায়গা! আছে ; সেখানের লোকেরা 
আসিয়া এখানের লোকদের সঙ্গে একত্র হইয়া আমাদিগকে পূর্বের মতন লইয়া 
চলিল। রুপিনী পাড়া হইতে আমরা চার দিনে ছারঠাং নদীর পাড়ে 
পৌছিলাম;ঃ সেখানে কুম্জাং নামে একটি পাড়া আছে, এবার 
সেই পাড়ার লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল এবং তৈজল 
পাড়ার লোকেরা ফিরিয়া গেল । ছারঠাং নদীর পর হইতে দক্ষিণ 
দিকে আর নির্দিই দখলকারী হইয়। থাকা লোক নাই, সাধারণ 
গ্রামবাসী মাত্র বাস করে। আমরা কুমজাং পাড়ায় আট দিন বাস 
করিলাম এবং পনর সেখান হইতে রওনা হইয়া ছয়দিনে ছাইরাংচুকে 
পৌঁছিলাম। রাংরুং হইতে ছাইরাংচুকের সীমা পর্য্যস্ত যে সমস্ত লোক 
বাস করে তাহাদিগকে ,কুকি বলে । রূপিনী পাড়া, তৈজল পাড়া, কুমজাং 
এবং ছাইরাংুক্‌-_এই চার জায়গার লোকেরা ত্রিপুরা রাজাকে প্রতি বৎসর 
--হাতীর দাত গবয়, খেস্‌ কাপড় গোল মরিচ এবং কার্পাস দেয়। 
ছাইরাংঢুকে আমরা বার দিন রছিলাম। সেখানে দেওগাং নামে একটি নদী 
আছে। এ নদীতে বাশের ভেল! ঝাধিয়)। তাহাতে উঠিয়া আমরা! ভাটাতে 
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নামিয়া আসিলাম এবং পরে মন্থু নদী দিয়া উজাইয। এবং রাস্তায় একরাত্রি 
বাস করিয়া আমরা কের্পায় উপস্থিত হইলাম । 

কের্প। হইতে আরস্ত করিয়া রাজধানীর নিকট পর্্যস্ত যে সকল লোক 
বাস করে তাহাদিগকে ত্রিপুবা বলে। তাহাবা মদ ও শুকর খায়, মৃত 
ব্যক্তিকে দাহ করে এবং একমাসে শুদ্ধ হয। ছোম্তায়। (চোন্তাই) নামে 
একদল লোক গাছে। তাহাবা আমাদের দেশের দেওধাইদের মতন এবং 
আমাদের দেওধাইদের অন্ুবপ কাজকম্ম কবে। কের্পা হইতে আরস্ত করিয়া 
পর্বতে যে সকল লোক বাস কবে তাহারা ত্রিপুব! রাজাকে বংসর চার টাকা! 
করিয়। কর দে । 


অবম অধ্যায় 
ত্রিপুরার দুতগণের সঙ্গে আমরা ত্রিপুরায় (পীছিলাম 


আমর] কের্পায় তেরদিন থাকিয়া সেখান হইতে রওনা হইয়া ছুই দিনে 
ছোট মরিছরাই, বড় মরিছরাই পাড়ায় উপস্থিত হইলাম । দেখান হইতে 
ত্রিপুরার দূত রামেশ্বর স্ঠায়ালঙ্কার রাজাকে খবর দিবার জন্য আগে বাড়িয়া 
গেলেন। সেই জায়গায় আমর! চার দিন বাস করিলাম এবং পরে সেখান 
হইতে রওনা হইয়া! চার দিনে খাকরাই নদীর ধারে আসিলাম। খাকরাই 
নদীর ধারে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা! করা হইল । সেখান হইতে রাজধানী 
চার দণ্ডের রাস্তা মাত্র দুরে । সেই দিন উদয়নারায়ণ আমাদের পৌঁছিবার 
খবর জানাইয়! রাজার নিকট মানুষ পাঠাইয়া দিলেন । সেই দিন আমির! 
খাকরাইতে রাক্রিবাস করিলাম । পরের দিন রাজা আমাদের জহ্য সিধ! 


২৮ ত্রিপুর! দেশের কৰা 


পাঠাইয়! দিয়া এই বলিয়া খবর দিলেন যে £মাজ তাহারা সেখানেই 
ভোজনাদি করিয়া থাকুক, আগামীকল্য লোক গেলে তাহাদের সঙ্গে 
আসিবে ।” পরদিন আমরা ছুই দূতের জন্য ছুই ঘোড়া এবং উদয়নারাযণের 
জনক এক ঘোড়া মোট তিনটি (ঘোড়া পাঠাইলেন এবং আমাদিগকে 
আগবাড়াইয়। নেওয়ার জন্য তীর, ধনুক ও গাদা বন্দুকধারী চল্পিশ জন লোক 
দিয় কালারাই নামে একজন হাজারিকে পাঠাইয়। দিলেন । অনুমান ছয় দণ্ড 
বেল! থাকিতে আমরা খাকরাই ছড়ার পাড় হইতে ত্রিপুরার রাজা 
রত্বমাণিক্যের নগরে পৌছিলে আমাদিগকে গোমতী নদীর পাড়ে বাসা এবং 
খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়। দেওয়। হইল | চৈত্র মাসের পনর দিন গত হইলে 
আমর! ত্রিপুবা রাজার নগরে সেঁছিলাম। তারপর আমাদের এবং আমাদের 
সঙ্গের লোকজনের জন্ত একটি সিধা দেওয়া হইল ৷ ছুই দিনের পর মাসিক 
হিসাবে নিয়ম করিয়া! আমাদের জন্য পিধা দেওয়া হইল | সিধার মাসিক জায় 
যথা__আমাদের ছুইজন দূতের জন্য মিহি আতপ চাউল ৪ মন, মুগ ডাইল 
১০ সের, মাসকলাই ডাইল ১৫ সের, খেসারি ডাইল ১২ সের, লবণ 
১০ সের, তৈল ১০ সের, ঘৃত ৬ সের, চিনি ৩ সের, গুড় ১২ সের, 
গোলমরিচ ২ সের, আদ! ৮ সেব, হলুদগুড়া ১ সের, কালীজিরা আধ সের 
হিং ৪ তোলা, দারুচিনি ৮ তোল।, কবুতর ৩০ জ্রোড়ী, সুপারি ১॥%০ কাহন, 
এবং তামাকপাত৷ ৮ সের । এগুলি ছাড়া প্রতিদিনের জন্য ধার্ধ্য ছিল মহিষের 
কীচা ছুধ ৪ সের, মাছ ৪ সের, জালানি কাঠ ৪ ভার এবং বরজের পান 
৪ আটি। প্রতিদিন পুজার জন্য দিত- ফুল, তুলসী, দুর্ববা এবং বেলপাতা। 
আমাদের ৩৪ জন পাইকের জন্য মাসিক দিত- মোট চাউল ৩৪ মন, 
মাসকলাই ডাইল দেড় মন, খেসারি ডাইল আধ মন, লবণ দেড় মন, তৈল 
৩৪ সের, আস্তহলুদ ১০ সের, ভোটমরিচ ১০ সের, গুড় ৩৪ সের, 
তামাকপাতা৷ ২০ সের, শুধন। স্থপারি ২ কাহন, এবং হাস ৬০টি। তাহ ছাড়া 
ঘাহাতে আমাদের লোকের! কিনিয়া খাইতে পারে সেন্রন্ড একটি হাট: 
বঙাইয়। দিয়াছিল। আমাদের লোকদের জন্য দৈনিক দ্িত-__-জালানি কাঠ 


ত্রিপুরা! দেশের কথা ২৯ 


৮ ভার, পাতা ২ বোঝা, বরজের পান ৪ আটি। সকলের জন্য মাসিক দিত-_ 
খাসী ৫টী এবং আট দিন পর পর পাক করার জন্য হাড়ি দিত ৪০টি 
এবং চামারে এক পাতিল চুন দিত। কাপড় ধুইবার জন্য ধোপা 
এবং চুল দাড়ি কাটিবার জন্য নাপিত দিয়াহিল। তাহা ছাড়! আমাদিগের জন্য 
হ'ড়ী ও দিয়াছিল | এইন্পে তাহারা আমাদিগকে যোগান দিয়াছিল । 


দশন অধ্যায় 


ভ্রিপুর। ব্াজ্যর ও ্াজধানীর বিবর্ণ । 


ত্রিপুরা রাজার বাড়ির চারিদিকে ইষ্টক নিগ্িত গড় । ইহা উচ্চতায় ৬ হাত 
সমান হইবে | পরিধির হিসাবে ন্বন্দেবের রংপুরের ভিতরের ছুর্গটির সমান 
হইবে । এই ছুর্গটির সম্মুখে & ইটের তৈয়ারী গড়ের সঙ্গে লাগাইয়া মাটি 
দিয়া একটি গড় বাধা হইবাছে ; ইহার উচ্চত! ও পুর্ব কথিত গড়টির মতন 
হইবে । উভয় গড়ের দূরত্ব আমাদের চারিকিয়াল ভয়ার হইতে বড় ছরার 
মাথার রাস্তার দূরত্বের অন্তমান অদ্ধেক হইবে । এই একটি ছুর্ঁ। এই ছদ্ের 
ছুয়ার দক্ষিণমুখী। ইহাতে পুবে পশ্চিমে লম্বা! একটি কুজিঘর আছে। এই ঘরের 
ছইদিকে ইষ্টক নিমিত ভিটা আছে, উহা! উচ্চতান্ন অনুমান পাঁচ হাত 
হইবে । মাঝখানে রাস্তা । এই রাস্তা দিয়া জোড়া হাতী যাইতে পারে। 
এই ঘরের কোনও ছুয়ার নাই; সারাদিন খোলা থাকে । এই ঘরে তীর, 
ধনু, গাদা বন্দুক, ঢাল, তরোয়াল লইয়া! ৪০ জন লোকসহ একজন হাজারি 
থাকে । এই ঘরটিকে রুপার ছুয়ারী ঘর ধলে। পুর্ব এই ঘরের ছুয়ারে 
রুপার পাত মার! ছিল এবং উপরে রুপার ঘট ছিল, এ জন্য লোকে ইহাকে 
রুপার হুয়ারী ঘর বলে। বত মাণিকা প্লাজার পিষ্কা রাম মাণিক্য রাজার 


৩০ ত্রিপুরা দেশের কথা 


সময়ে এই ঘরটি পুড়িয়া যাওয়ার পর হইতে আর উহাতে রূপার ঘট বা 
হয়ার নাই। এ ঘরের পূর্বদিকে অন্থমান একবীও (চারি হাত ) ভিতরের 
দিকে ইঞ্টক নিম্মিত ভিটার উপরে একটি চৌচাল ঘর আছে , তাহাতে রাজা 
ছ্গাপ্রতিমা। গড়িয়া। পূজ। করেন। ফলেই ঘরের নিকটে অনুমান ৩০ হাত 
উঁচু একটি মন্দির আছে; এই মন্দিরে দোলযাত্রার উৎসব হয়। এই 
মন্দিরের উপরিভাগে ছন ও বাঁশ দিয়। চারিচাল। ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে । 
পশ্চিমদিকে ইটের তৈয়ারী বিষুটর এবং শিবের ছুইটি মন্দির আছে; এগুলিও 
উচ্চতায় প্রায় ২০ হাত হইবে । এই ছুই মন্দিরের সম্মুখে ইটের ভিটার 
উপরে ছন বাশের ছাউনি দেওয়া একটি চৌচালা৷ ঘর আছে । সেই ঘরের 
ভিট। হইতে এক হাত অনুমান উঁচু করিয়া মানুষ আরাম করিয়া বসিবার 
জন্য বীধিয়। দিয়াছে এবং তাহার উপরে চারিদিকে চারিটি চাল 
দিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেড়া নাই। এই ঘরে ৮ জন ব্রাহ্মণ দিনরাত 
অবিরাম পালাকীর্তন গান করে। বিষুরমন্দিরে পাথরের তৈরী লক্ষ্মী 
_ সরস্বতীর সঙ্গে গোপীনাথ নামে বিষু্র মৃত্তি আছে ; এই বিগ্রহ ব্রাহ্মণে 
পূজা করে। শিবের মন্দিরে পাথরের তৈরী গণেশ ও কাণ্তিকের সঙ্গে বৃষ 
আরোহণে শিবের মৃত্তি আছে, সেখানেও ব্রাহ্মণে পূজা করে। এই ছুই 
জায়গার নির্মাল্য প্রতিদিন রাজাকে দেওয়া হয়। 

রুপার হুয়ারী ঘর হইতে কিছু দূর গিয়া আড়াআড়ি ভাবে কাঠ ও 
বাশের তৈরী একটি কুঁজি ঘর আছে । সেই ঘরে শাল কাঠের খটি দিয়া 
তাহাতে কলক। কাটিয়া শির তুলিয়। দিয়াছে; পাইরের ছুই মাথায় ঠাকুরার 
মুখ কাটিয়া ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই ঘরের 
কাঠি, কাইম, রুয়া, পাট, বেত সমস্তই খোর রক্তবর্ণ করিয়া রং করিয়া 
দেওয়া হইয়াছে! কাইমের উপরে লম্বা শীতলপাটি বিছাইয়া দেওয়! 
হইয়াছে; উহার উপরে ছন দিয়া ছাওয় হইয়াছে। সেই ঘরের উপরে 
একটি সোনার ঘট দেওয়া। হইয়াছে । এই ঘরের মধ্য দিয়া রাস্তা ; রাস্তার 
ছুই ধারে আট হাত পরিমাণ উচু ইটের ভিটা ; ইহাকে সোনার হুয়ারী খর 


ত্রিপুরা দেশের কথ৷ ৩১ 


বলে। এই ঘরের ছুই ধারে ভিটার উপরে পাটী বিছায়, পা্টার উপরে 
গালিচ! পাতে ; এই গালিচায় বসিয়া বড় লোকের! কথাবার্তী বলেন। 

ত্রিপুরা রাজার দেশের বড়লোক ও পাত্র-মন্ত্রীদের বর্ণনা । 

রাজবংশীয় যুববাজ একজন-_তাহার উপরে আরোয়ান ধরা হয়। 
ত্রিপুরা রাজার এখতিয়ার যতখানি আছে তাহার সমস্ত ক্ষেত্রেই যুবরাজের 
আদেশ বলবতী হয়। তাহ। ছাড়া কর, খাজনা, জিনিসপত্র, হাতী-ঘোড়াঃ 
চাকর, সিপাহী ইত্যাদির তিনিই ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিলে 
সকলকে নিয়মশঙ্খল। করিয়া তিনিই পরিচালনা করেন, প্রয়োজন হইলে 
নিজেও যান। রাজা তাহাকে আলাদ। করিয়। গ্রাম ও পরগগণ। দিয়াছেন । 
সেই সব স্থান হইতে টাকা উঠাইয়া যুবরাজ নিজে খরচ করেন এবং সঙ্গের 
চাকর ও সিপাহীদিগকে দেন । 

রাজবংশীয় বড় ঠাকুর একজন । ত্রাহারও আরোয়ান আছে। রাজ। 
আলাদ। করিয়া ভাহাকেও গ্রাম ও পরগণ। দিয়াছেন। তাহার পদ যুবরাজের 
নীচে। যুবরাজ এবং বড় ঠাবুরের সঙ্গে নিশানধারী নিশান বহন করে। 
ঈুবরাজ এবং বড় ঠাকুরের বাড়িছে প্রহরী পাহারা দেয়। 

তাহা ছাড়া উজীর একজন, নাজীর একজন, নেমুজীর একজন এবং 
কোতোয়াল মুছিব একজন আছে! তাহার! আমাদের সেখানের বড়বড়ুয়া 
এবং ফুকনেরা যেমন সেইরূপ । এই সমস্ত পদবীর লোকের! ছাড়া ব্রিপুরা 
রাজ্জার সম্পত্তিতে অন্য কেহ মালিক হইতে পারে না। 

হিন্দুর দেওয়ান একজন। তাহাকেও রাজ! গ্রাম এবং পরগণা 
দিয়াছেন। তিনি এসব জায়গা! হইতে খাজনা আদায় করিয়া! নিজে ব্যবহার 
করেন, এবং সঙ্গের লোকজনকেও দেন। দেশ-দেশাস্তর হইতে লোক 
আসিলে দেওয়ানকে কথ। বলিতে হয়। কোন্ও জিনিস কাহাকেও দিতে 
হইলে তিনি দেন; দেশের সমস্ত বিষয়ের লেখাপড়া তিনিই করেন । 

খানসাম৷ বড়ুয়া একজন। রাজার সমস্ত ভাণ্তারের উপর তাহার 
কর্তৃত্ব চলে। অন্ঠান্ত বুয়া, হাজারি ও ভাল লোকের! এ সোনার ছুয়ারী 
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ঘরে বসিয়া! কাজ-কারবার করে । রাজা এই ঘরে বসেন না। এই ঘরের 
পূর্বদিকে একটী হাতিশাল আছে । সেখানে রাজা চড়িবার জন্য দাতাল 
ছুইটা এনং ঝুনকী হাতি ছুইটী আছে। পশ্চিম অংশে একটী ঘোড়াশাল 
আছে; ত।তে অনুমান একশত ঘোড়া থাকে । 

সোনার ছুয়ারী ঘর হইতে কিছুদূর গিয়া ভিতরের ছুরি ইটের গড়ের 
লাগা কাঠ-বাশের তৈরী একটি ঘর আছে। সেই ঘরের ভিট। ইটের তৈবী 
এবং ইচা অন্ুমান ৭ হাত উঁচু হইবে। ইহার দেওয়ালও ইটের তৈরী। 
প্রথম দিকের তিন কোঠার পর রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাঘে ইটের তৈরী 
দেওয়াল; তার ভিতরেও ছুইটি কোঠা আছে । সেই ঘরের সামনের দিকে 
দক্ষিণ দিক ধরিয়া পশ্চিম অংশে শিড়িকাট। একটি রাস্ত। আছে। সেই 
ঘরের ভিতর দিকে রাজার অণ্দর হইতে আসা যাওয়ার জন্য একটি রাস্তা 
আছে। সেই ঘরের তিন কোঠা বাদে ভিতরের ছুইটি কোঠায় রাজার 
সেবকেরা ছাড়া আর কেহ যাইতে পারে না। সেই ঘরে সকলে যাইতে 
পারে না, কেবলমাত্র রাজ। যাহাকে আদেশ দেন সেই সেখানে যাইতে পারে । 
সেই ঘবের অপর তিন কোঠায় খাট পাতিয়া তার উপরে বঙ্গিন পাটা 
বিছ্বাইয়া তার উপরে গালিচা পাতিয়া দেওয়া আছে। তার উপবে 
সম্পূর্ণ হাতীর দাতের তৈরী একটি সিংহাসন সাজা ইয়া রাজা বসিবার জন্য 
পাতা হইয়াছে ৷ সেই সিংহাসনের উপরে পাট কাপড়ের গদি দিয়। তার উপরে 
বনাত পাতা হইয়াছে । সেই বনাতের চারিদিকে সোনার ঝালর দেওয়। 
হইয়াছে । সিংহাসনের উপরে কিখাব কাপড়ের তৈরী বালিশ আছে; 
রাজা সেই সিংহাসনে বসেন। সেই ঘরের তিন কোঠা জুড়িয়া একখান! 
কার্পাস সুতার তৈরী চান্দোয়া খাটান হইয়াছে । সেই ঘরের খ.টাগুলি 
কমিজের কাপড় দিয় মোড়ান। সিংহাসনের উপরে চান্দোয়৷ টানান আছে 
এবং সেই চান্দোয়:র মধ্যস্থলে সোনার গোলাকৃতি করিয়া কাজ করা আছে। 
সেই ঘর সব সময় এইরূপ সাজান থাকে । এই ঘরটিকে লোকে সিংহাসনের 
ঘর বলে। এই ঘরের ভিতর দিকের ছুইটি কোঠায় রাজার জন্য সুপারি 
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কাটা হয় এবং রাজার সেবকেরা থাকে । এখান হইতে ভিভরের দিকে রাজা 
যাহাকে ডাকেন সেই কেবল যাইতে পারে। এই ঘরের পশ্চিম দিকে 
অনুমান তিন বাঁও ( বার হাত ) দুরে একটি দুয়ার আছে ; তাহাকে লোকে 
খিড়িকি দুয়ার বলে $ তার উপরে কোনও ঘর নাই। ছুই ধারে ছুইটি খু'ট। 
বসাইয়া তার উপরে একটি পাট পাতিযা একচালা বানাইয। উহার উপরে 
ইটের গাঁথন দিয়াছে। নীচে গড়খাতের ভূমির সমানে প্রধান হুয়ার 
অবস্থিত। সেই ছুযারের পশ্চিম দিকে গড়ের কিনারায় একটি ঘোড়াশ।ল 
আছে। সেখানে রাজ চড়িবার জন্য ছুইটি তুক্কাঁ, ছুইটি তাজী এবং ছুইটি 
মেখ.লী রাজার আন টাঙ্গন ঘোড়া, মোট ছয়টি ঘোড়া আছে। 

সেই ছুয়ার হইতে অনুমান চারি বাঁও দূরে কাঠ বাঁশের তৈরী চৌচাল। 
একটি ঘর আছে। এই ঘরের ভিটা ইটের তৈরী এবং উচ্চতায় অনুমান 
এক হাত হইবে । তাব সামনের দিকে একটা ফাক! জায়গা! আছে ; সেই 
জাযগাটি ইট দিযা বাধান হইয়াছে। সেই ঘব হইতে ফাক! জায়গাটার 
দিকে অনুমান এক বাঁও চওড়া করিয়া এবং এক বিঘত উচু করিয়। ইট দিয়। 
বাধিষা এ ঘরের সঙ্গে লা'ইয়। দিয়াছে এবং ইহাতে প্রায় এক হাত উচু 
কবিয়। গোল গোল বসিবার স্থান পাক। করিয়া দেওয়। হইয়াছে । সমস্ত ঘর 
জুড়িয়! কার্পাস তুলার সুতায় তৈরী একটি চান্দোয়! খাটান হইয়াছে । 
সমস্ত ঘর ব্যাপি ধারি পাতা, তার উপরে লাল পাটা এবং তার উপরে 
গালিচা পাতা আছে। উহার উপরে সুজনি পাতিয়া রাজ। বসেন। 
রাজার স্ুুজনিটি একটি টুকরা কাপড়ের উপর অল্প করিয়া তূল| পিয়া ফুল 
বানাইয়া তৈরী করা হইয়াছে । সেই হুজনিটির চারি ধারে পানের 
আকৃতিতে বনাত দিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাতে স্বণণ খচিত আছে। এই 
স্বজনির উপরে ছোট বালিশ চারিটি এবং বড় বালিশ একটি আন্ছ। 
কোন কোন সময়ে রাজ! উহার উপরে বসেন। রাজ! কাহাকেও ডাকিলে সে 
সেখানে প্রবেশ করিতে পারে। একদিন আমাদিগকে সেই জায়গায় 
ডাকিয়া! লইয়! যাওয়। হইয়াছিল । রাজা ভিতর হইতে সেই খর পর্যন্ত 
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আসিবার জন্য একটি ইটের তৈরী রাস্তা আছে । সেই ঘরের ঈশান কোণে 
ইটের তৈরী একটি মন্দির আছে। সেই.মন্দিরে রাজ! পৃজাআর্চ৷ করেন। 
সিংহাসনের ঘর হইতে লম্বায় ইটের গড় আছে। স্ইে গড় গিয়া 
পিছন দিকেব গড়ের সঙ্গে লাগিয়াছে। সেই গড়ের ভিতরে রাজ! থাকিবার 
জন্য ইটের ও ছন-বাশের ঘর আছে। ভিতরের ছুর্গের গড়খাতের কিনারায় 
তাল ও নারিকেলের গাছ আছে। হছ্র্সের বাহিরে পুর্ব দিকে সোনার, 
রূপার ও অন্ধান্য দ্রব্যের ভাণ্ডার আছে; বাজার পাটেশ্বরীর ভাণ্ডার আছে 
এবং ছন-বাশের তৈবী ১০টা ঘর আছে। এ সমস্ত ঘরে জিনিস পত্র ও 
আছে। এ জাযগার পুর্ব দিকে অনুমান ১০০ বাঁও দূরে ছুইটি ইটের 
তৈরী কুঠরি আছে; এ গুলিতে গোলা-বারুদ রাখা হইয়াছে। ছুর্গেব 
পূর্ব ও উত্তব দিকে ঢপলীয়া পর্ববত। সেখানে ত্রিপুরাদের ঘর-বাড়ি 
আছে। তাঙাদের বাড়িতে আম, কাঠাল, বেল, নারিকেল, তাল, সুপারি 
ইত্যাদি জন্মে । এই ছুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্ধত । এই পর্বতের মাঝে 
মাঝে ত্রিপুরারা বাস করে। সেখানে আদ। তরমুজ, ধান, কার্পাস, কচু, 
কুমড়া, আন্গুঃ ক1ওন ইত্যাদি জন্মে। 
এই দুর পশ্চিম দিকে ছূর্গের গড়ের কিছু দূরে গোমতী নদী বহিয়া 
যাইতেছে । দক্ষিণ দিকে রাজার বাড়ির দরজার সামনে একটি হাট আছে, 
এই হাটকে লোকে রাজহাট বলে। এই হাটে তামা, পিতল, হিং, লবঙ্গ 
জাতিফল, কাপড়, কার্পাস, নুন, চিনি, বাতাসা, ছুধ, ক্ষীর, স্বৃত, হলুদণু'ড়া 
ইত্যাদি সকল দ্রব্য আসে। এই হাটের মধ্য দিয়া রাজপথ গিয়াছে। এই 
পথের ছুই ধারে বণিক, ব্যাপারী এবং অন্ত যাহার। বাজারে কেনা-বচা করে 
তাহাদের হাট উপ্যোগী লাগালাগি ঘর আছে। এ সব ঘরের সামনে 
দ্বোকান আছে এবং পিদ্বনের দিকে বেল ও নারিকেল গাছ আছে। কোন 
কোন ঘরের সম্মুখে ইট দিয়া বাঁধিয়! লোকে তুলসী গাছ লাগাইয়াছে 
এবং উহাতে প্রতিদিন পৃজ। করে। রংপুরের বড়ছুয়ারের সম্মুখ হইতে 
জেরেজার পুকুর যতদূর অনুমান ততদ্‌র ব্যাপি এরূপ. লাগালাগি হাট 
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উপযোগী থর রাস্তার ছুই ধারে আছে । এই রাস্তার মধ্যে মধ্যে বাঁজার 
আছে। এই রাস্তার মধ্যস্থল হইতে অগ্নিকোণের দিকে অপর একটি রাস্তী। 
পিযাছে। উহা! আমাদের এখানের বড়চরা হইতে ওগুরিহাট অন্থ্মান লম্বা 
হইবে । এই রাস্তার তুই দিকে কেনা-বেচা কবার লোকদের ঘর আছে; 
সেখানে বাজারও 'মাছে। 
এই রাস্তার মাথায ইটের ভিটাব উপরে কাঠ ও বাঁশেব তৈরী ছুইটি 
চৌচাল। ঘর আছে। সেই ছুই ঘবে চতুদ্ধশ দেবতার যৃত্তি আছে । এই 
দেবতার পূজা বৎসরে এক দফে হয়। দেওধাইদের মতন ছোম্তায়া 
( চোন্তাই ) নামে একদল লোক আছে, তাহারা এই দেবশ্তার পূজা করে। 
তাহারা সেখানে »হিষ, গবয, শৃকব, মুবগী হাস, কবুতর, পাঠা, হরিণ, 
মা, কচ্ছপ ও মদ দিয়া! এই পূজা কবে । পৃজাব স্থানে রাজাও আসেন । 
এই বাস্তাব মাথায গোমতী নদী ঘুরিযা গিয়াছে । নদীর অপর পাড়ে 
জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত ; সেখানে ত্রিপুরার বাস করে। তাহা ছাড়া মঘদেশ 
বিজয় করিযা যে সব লোক আনিযাছে তাহাদিগকে সেখানে বসান হইয়াছে । 
টচাহারা ধান, কার্পাস ইত্যাদি ৮ন্য উৎপন্ন করে। এ রাস্তাব পূর্ব দিকে 
ঢপলীয়া পর্বত । এই পর্বতে ত্রিপুরাদের ঘরবাড়ী আছে। তাহাদের 
বাড়ীতে আম, কাঠাল ইতাদি ফলে । পের্দিকে কেবলই পর্বত, তাহাতে 
ত্রিপুরারা বাস করে। সেখানে ধান, কার্পাস ইত্যাদি শস্য হয়। এ 
পর্বতের নিকট হইতে ছূর্সের কিনার। পধ্যস্ত ত্রিপুরাদের এবং বড়লোকদের 
বাড়ী আছে। তাহাদের বাড়ীতেও তাল নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষ আছে। 
হুর পশ্চিমদ্দিকে ছুর্সের নিকট বড় ঠাকুরের বাড়ী আছে। তার পশ্চিমদিকে 
্রিপুরাদের বাড়ী আছে। গোমতী নদীর অপর পাড়ে পুবে-পশ্চিমে লম্বা 
একটি রাজপথ 'আছে। সেই রাস্তার উপবে নদীর ধারে একটি বন্দর 
আছ্ছে। এই'বন্দরে তামা, পিতল, কার্পাস, কাপড়, লবণ, তৈল, ঘ্বৃত ও 
অন্টান্ত জিমিস'আসে। সেখানে লোকের। তাহাদের ঘরে ধান, চাউল, 
ডাইল, সরিষা, তামারুপাত৷ ইত্যাদি সাজাইয়! রাখে এবং বেচা-কেদা করে। 


৩৬ ত্রিপুরা দেশের কথা 


সেখানে বাংল] দেশের লোকেরা আসিয়া কাপড় ও বনজ জিনিসপত্র 
বেচা-কেনা করে । এইবপে প্রতিদিন রাত্রি প্রভাত হইতে রাত্রির এক 
প্রহর পর্যন্ত লোকে সেখানে বেচাকেনা করে । রাস্তার উত্তরদিকে নদীর 
পাড়ে দুর্জয় সিংহ যুবরাজের বাড়ী আ্মাছে। তাহার বাড়ীর চারিদিকে ইটের 
তৈরী গড় আছে । সেই গড়ের বাহিরে ইটার ভিটার উপর একটি চৌচাল। 
ঘর আছে ; সেখানে বসিয়! তিনি লে'কজনের সঙ্গে দেখাসাক্ষাং করেন। সেই 
ঘর হইতে পশ্চিম-উন্তরদিকে বাঙ্গালী লোকদের বাড়ী আছে। সেই বাস্তার 
ছুই দিকেই হাটে যাহারা বেচা কেনা! করে তাহাদের বাড়ী আছে, নগরের 
লোকদিগের ও বাড়ী আছে। অন্ুমান ছুই প্রহরীর পাহারার কালের 
সমান রাস্তা ব্যাপি তাহাদের বাড়ী আছে। এই সকলের বাড়ীতে ছুই 
চারিটি করিয়া তাল, নারিকেল, বেল ও স্ত্পারি গাছ আছে ! এই রাস্তায় 
তিনটি হাট আছে। 

রাস্তার দক্ষিণ দিকে চম্পক রা যুবরাজের একটি পুকুর আছে; 
অন্তুমান ৬ পুরা জায়গা লইয়৷ এই পুকুরটি অবস্থিত। এই পুকুরের 
পশ্চিমদিকে একটি ইটেব তৈরী দালান আছে | পুকুরের জলের মাঝখানে 
আট কোণ ইটের ভিটার উপবে আট কোণায় মাটটি খুটা বসাইয়। 
তাহাতে কাসার পাত মাবিষা তাহার উপর আট কোণ! করিয়া তামার 
দোলমঞ্চ তৈয়ার করা হইয়াছে । এ দোলমঞ্চে রাজ৷ রত্বমাণিক্য কালিয়- 
দমন অভিনয় কবিয়া বসিয়াছিলেন। সেই জায়গায় আমাদিগকে লইয়। 
যাওয়া হইয়াছিল । পুকুরটির চারি পাড় ইট দিয়! পাকা করা ছিল। 
ইহার পাড়ে ফুল, নারিকেল, বেল, ডালিম এই সকল গাছ ছিলস। রাস্তার 
উত্তর ধারে অনুমান আধপুর! জায়গ! ঘেরাটি করিয়া পাথর দিয়া একটি গড় 
বানানো হইয়াছে, গড়টি উচ্চতায় অনুমান পাঁচ হাত হইবে । এই গড়ের 
ভিতরের মাঠটা পাথর দিয়। পাক কর! হইয়াছে। গড়ের ভিতরে পূর্ব দিকে 
পাথরের তৈরী একটি মন্দির আছ্ছে ; ইহা উচ্চতায় অনুমান ২০ হাত হইবে। 
এই মন্দিরে পাথরের চতুভূর্জ বিষুমূত্তি আছে। এই মন্দিরের উত্তরে 


ত্রিপুরা দেশের কথ। 


অন্মান ১৮ হাত উচ্চ পর একটি পাথরের মন্দির আছে। এই মন্দিরে 
বৃুষভবাহন ণিবের মৃত্তি আছে। সেই জায়গায় একটি পাথরের তৈরী কুঁজিঘর 
'আছে ; সেখানে পাথরের ছু গার দশভূজা মুতি আছে। এই তিন জায়গায় 
প্রতিদিন ব্রাহ্মণে পূজা! করিয়া রাজাকে নিম্মাল্য দেয়। পুজারী ব্রাহ্মণ 
থাকিবার জন্য সেখানে পাথরের একটি ঘর আছে। পালা ক্রমে একজন 
্রাহ্মণ সেখানে থাকিয়া বিগ্রহের সেবা পূজা! করে। 

তাহার উত্তর দিকে গোমতী নদী মোড় দিয়াছে। সেই নদীর অপর 
পাড় হইতে জঙ্গলাকীর্ণ পর্ববত। সেখানে ত্রিপুরারা বাস করে এবং ধান ও 
কার্পাস উংপন্ন করে। রাস্তার দক্ষিণ দিকে অমর সাগর নীমে একটি দীঘি 
আছে। উহা লম্বায় আমাদের কংপুরের পুকুরটির মতন হইবে এবং পাশে 
উহ্থার অদ্ধেকের চেয়ে কিছু বড় হইবে। এই দীঘির পুব পাড়ে ইট, কাঠ 
এবং বাঁশ দিয়া তৈরী রাজবংশীয় ছইজন ঠাকুরের বাড়ী আছে। এই 
দুইজনের সঙ্গে নিশান লইয়! লোক ঘায় এবং নাকারা বাগ ও বাজাইয়। যায় ; 
তাহাদের বাড়ীতে প্রহরী পাহারা দেয়। এই দীঘির চতুর্দিকের পাড়ে 
নগরের লোকেরা, তাতী, ন্ব্কার, কামার, কুমার, চামার, সুত্রধর, ধোপা। 
বাড়ই এই সকল লোকের বাড়ী আছে। ইহার পশ্চিম দিকে কিছু দূরে 
আরও একটি দীঘি আছে; এই দীঘিন্। নাম বিজয়সাগর | এই দীঘি 
বিজয় মাণিক্য রাজ! কাটাইয়া ছিলেন। বিজয়সাগর দৈর্য্যে আমাদের 
তেলিয়াডোক্গার পুকুরটির মতন বড় হইবে এবং প্রস্থ উহার অর্ধেকের চেয়ে 
কিছু বড় হইবে। ইহার চারি পাড়ে নগরে্প লোকদের বাড়ী আছে। উক্ত 
ছুই দীঘির মধাখানে ব্রাহ্মণ, কায়েস্থ, 'দৈবজ্ঞ, বৈছ্া, মালী এই সকলের 
বাড়ী আছে। এই দীঘির উত্তর পাড়ে চম্পকরাম্ন যুবরাজের তৈরী ইঞ্টক 
নিমিত একটি মন্দির আছে। তাহার পশ্চিমে রাম মাণিক্য রাজার কাটানে! 
একটি দীঘি আছে, তার নাম রামসাগর | রামসাগর বিজয়সাগর অপেক্ষা 
কিছু ছোট। 

রামসাগরের দক্ষিণ পাড়ে ইষ্ক নিমিত একটি মন্দির আছে ; সেখানে 


৬৮ ত্রিপুরা দেশের কথা 


স্বাশিবের লিঙ্গ আছে। এই বিগ্রহকে ব্রাহ্ষণ পুজা করে। এই দীঘির 
পাড়ে রাজ্বার পুরোহিত, সভাপগ্ডিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বাড়ী আছে। 
এই দীঘির দক্ষিণে এবং পশ্চিমে ছুই দিকে এক প্রহরের রাস্ত। পর্য্স্ত উন্নত 
গ্রাম॥ সেখানের লোকের চাষবাঞ করে, বাড়া-খেরী ও করে এবং গরু 
মহিষ ও রাখে । তাহার দক্ষিণ দিকে জঙ্গলাকীণ পর্বত। 

পশ্চিম দিকে গ্রামের সীমানা হইতে অনুমান ছয় দণ্ডের রাস্তা গেলে 
জঙ্গলাকীর্ণ ঢপলীয়া পর্ধবত পাওয়া যায়। সেই পর্ধ্বতের মাথায় উপরিভাগে 
উত্তর-দক্ষিণে লম্বা! কবিয়া মাটি দিয়! একটি গড় বাঁধা হইয়াছে ; উহ! উচ্চতায় 
অনুমান ৯ হাত হইবে । এই গড়টি লম্বায় কত বড় তাহা আমরা বলিতে 
পারিব না। গোমতী নদী এই গডের মধ্য দিয়া গিয়া বাংল! দেশের নদীর 
সঙ্গে মিশিয়াছে। লোকে এই গড়ের নাম চণ্ডীগড় বলে। ইহাকে চণ্তীগডড 
বলিবার কারণ এই যে পুর্বেধ অমর মাণিক্য রাজ। নিজ রাজত্বের সীমানা 
হতে ছুই দিনের পথ সোনার গাঁও পর্য্স্ব জয় করিয়াছিলেন। তিনি ছুই 
বংসর সোনার গাঁয়ের খাজানা ও আদায় করিয়াছিলেন। তারপর 
মুসলমানদের সঞ্গে অমর মাণিক্যের যুদ্ধ বাধিল। সেই দিক হইতে মুসল- 
মানের! অমর মাণিক্যের সৈম্তগণকে খেদাইয়া আনিল। শেষে এই পর্বতে 
আসিয়া উভয়ের মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। তারপর রাজা এই পর্বতে 
চণ্ডী ঠাকুরানীর পুজা! করিলেন এবং পরে অনেক মুসলমান মারিয়া চণ্ডী 
ঠাকুরানীর অন্নগ্রহে রাজা অমর মাণিক্য যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। তারপর 
রাজ। অমর মাণিক্য নেই পর্বতে গড় তৈরী করাইয়া তাহার নাম চণ্তীগড় 
রাখিলেন। লোকে এই কারণে এই পর্ধতকে চণ্ডীগড় বলে। এই গড়ে 
পাহারাদার থাকে; তাহার৷ ব্রিপুরা রাজার ছাড়-পত্র থাকিলে আসা-যাওয়ার 
লোক ছাড়িয়৷ দেয় । 

এই গড়ের পরে ছয় দণ্ডের পথ দূর পর্য্যস্ত জ্বললের মধ্যে দিয়! রাস্তা 
আছে। এই জঙ্গলের পর হইতে মুসলমান রাজ্যের সীমান! ছুই দিনের পথ 
দূরে, মাধখানে উন্তত গ্রাম আছে। যেখানে আছে--মেহেরনুল 'পরগণা 
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১টি, খগুল পরগণ! ১টি, মগ্ডুল পরগণ! ১টি, বকাছাই পরগণ! ১টি, 
লোহাগড় পরগণা ১টি, তিচিনা (তৃষ্ণা) পরগণ।! ১টি, তিলি পরগণ] ১, 
লোননগর পরগণা ১টি, লাঙ্গলীয়া পরগণা ১টি, মির্জাপুর পরগণা ১টি, 
ভূছনা পরগণা ১টি, বিছর্গাও পরগণা ১টি, কৈলাসহর পরগণা ১টি এবং 
ধর্মনগব পরগণা ১টি। এই সমস্ত পরগণায় ধান, কলাই, সরিষ। ইত্যাদি 
শন্ জন্মে। তাহা ছাড়া এই সমস্ত স্থানে কাপাস স্থৃতার মিহি কাপড়, 
পটুকা, পাগড়ি ইত্যাদি জিনিস প্রস্তুত হয়। ও 

ধন্মনগরের পশ্চিমধার হইতে এক প্রহরের রাস্তা পর্য্যন্ত জঙ্গল । এই 
জঙ্গলের পর হইতে আরন্ত করিয! মুসলমানেরা বাস করেশী ধর্ম্মনগরের 
উত্তব দিকে একদিনের রাস্তা পর্যযস্ড জঙ্গল ; সেখানে ধলেশ্বর গাং নামে 
একটি নদী আছে। সেখান হইতে এদিকে (উত্তরের দিকে) কাছাড়ী রাজার 
অধিকার । এই নদীটি কাছাড়ী রাজার রাজ্যের সীমার নিম্নদ্িকে আসিয়! 
মুসলমানের বোন্দাশীল থানাৰ উজানে বরাক নদীতে পড়িতেছে। এ 
বরাক নদীর এদিকে কাছাড়ী রাজার রাজব। এই পরগণাগুলির মধ্যে 
ঠতকগুলি হইতে ত্রিপুরা রাজা, কতকগুলি হইতে ত্রিপুরার রাজ মহিষীরা 
এবং কতকগুলি হইতে ত্রিপুরা-রাজবংশীপ্যরা খাজানা আদায় করেন। 
তাহা ছাড়া অন্যান্য বড়লোকদের মধ্যে রাজে/র নিয়মানুযায়ী খাজানা আদায় 
করিবার জন্য পরগণ। বিভাগ করিয়া দেওয়া! আছে। রাজার নগরের দক্ষিণে 
গোমতী নদীর অপর পাড়ে একটি ইষ্টক নিয়িত মন্দির আছে; উহা! উচ্চতায় 
অনুমান ৪০ হাত হইবে । এ মন্দিরে ত্রিপুরা ঠাকুরানীর মৃতি আছে। 
এ মন্দিরের অগ্নিকোণে পর্ববতের ভিতরে কুগুজটায়! নামে এক তীর্থ আছে ; 
সই কুণ্ডের নাম ডন্বর । সেই কুণ্ডের জল পর্দা ধোয়া হইয়া থাকে। 
সই ধোঁয়ার মধ্যে অগ্মি-শিখার মতন দেখা যায় কিন্তু এই কুণ্ডের জল গরম 
হে। ক্রিপুরা রাজার দেশের ও নগরের লেখা সমাপ্ত। 
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পুরে ত্রিপুরা রাজার পূর্ব-পুরুষদের রাজ! উপাধি ছিল না। আমাদের 
দেশের খুনবাউ নাগারা যেমন সেইরূপ অমুকফ। তমুকফা নামে তাহারা 
পরিচিত দিলেন। পরে কথেফ। নামে এক ত্রিপুরার একটি 
পরমা সুন্দরী কন্যা! জন্মে। পিত্ৃগৃহেতে সেই কন্তা কালের গতিতে যুবতী 
হইল। সেই কন্যাটিকে বিবাহ দেওয়৷ হয় নাই এমতাবস্থায় সদাশিব 
এক রাত্রিতে পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া সেই কন্যাকে হরণ করিলেন এবং 
সেই কন্যার গর্ভ হইল। তখন কঞ্ষৌফার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ কর্ধৌফাকে 
জিজ্ঞাস করিল “তোর কন্তার গর্ কিরূপে হইল 1” পরে সেই কন্যাকে 
ক্লিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল “এক রাত্রিতে একজন পুরুষ আসিয়! 
আমাকে হরণ করিয়াছিল আমি তাহাকে চিনিতে পারি নাই।* তারপর 
সেই কনার পিতাকে স্বপ্নে সদাশিব বলিলেন, “আমি সদািবঃ আমার 
বীর্যে 'এই গর্ভ হইয়াছে, তুমি ইহাতে সন্দেহ করিও না। এই কন্বণ হইতে 
রে জন্মিবে এবং সে তোমাদের সকলের রাজা হইবে ।” কালক্রমে 
সেই কন্ার এক পুত্র জন্মিল। কালের নিয়মে সেই বালক বড় হইল এবং 
মহাবলশালী হইল । পরে সে সমস্ত ত্রিপুরাগণকে তাহার অধীন করিয়া 
লইল। একদিন. হরিণ শিকার করিতে গিয়া সে দেখিতে পাইল ষে 
পর্বতের একটি গহ্বর আলোকিত হইয়া আছে। সে অলোক দেখিয়া 
কিসে এ আলো! দিতেছে দেখিতে গেল । সেখানে গিয়া দেখিল যে একটা. 
বে একট! সাপকে ধরিয়াছে ; সেই বেঙের মাথায় একটি মাণিক্য আছে, 
. এবং সেই মাপিক্য হইতে আলো বাহির হইতেছে। তখন সেট সাপটাকে 
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মারিল, পরে বেওটাকে মারিয়া এ মাণিক্য লইয়৷ আসিল। সেই রাত্রিতে 
সদাশিব স্বপ্পে তাহাকে বলিলেন_- “এই মাণিক্য তুই 'গীড়ের বাদশাকে 
দিবি, ইহাতে তোর সকল কার্ষসিদ্ধি হইবে ।” তখন সে এ মাণিক্য নিয়া 
গৌড়ের বাদশাকে দিল । গৌড়ের বাদশা! এ মাণিক্য পাইয়! অত্যন্ত সন্ত 
হইয। ছত্র দণ্ড দিয়! তাহাকে রাজ। করিয়া তাহার নাম রত্বু মাণিক্য রাখিলেন 
এবং বলিলেন “তোমার বংশে পরবস্তাঁ কালে ষে সকল রাজ হইবে তাহাদের 
সকলের নাম মাণিক্য রাখিও।” তারপর বাদশা আদর করিয। রত্ব মাণিক্যের 
সঙ্গে ছত্রিশ জাতির লোক দিয়! তাহাকে নিজ দেশে পাঠাইয়া দিলেন । 
তারপর রত্ব মাণিক্য রাজা নিজ দেশে আসিয়। নগর স্থাপন করিলেন 
এবং সেই নগবেব নাম উদয়পুব রাখিলেন। তারপর রাজা সদাশিবের 
অন্নগ্রহ স্বীকার করিয়া সোনার ত্রিশূল একটি এবং অর্ধচন্দ্র একটি মোট ছুইটি 
রাজচিহু গড়াইলেন। রাজ বাহির হইলে এই ছুইটি রাম্জার আগে আগে 
লইয়! যাওয়া হইত। রাজা বসিবার জন্য একটি সিংহাসন গড়াইয়। 
লইলেন। তারপর কিছুকাল স্বাধীন ভাবে রাজন্ব ভোগ করিলেন। কাল- 
ক্ুমে বত্ু মাণিক্য রাজ। পব্ধ.নাক গমন করিলেন । তাহার পুত্র অমর 
নাণিক্য । অমর মাণিকোর পুত্র জছোমাণিক্যঃ জছোমাণিক্যের পুত্র বিজয় 
মাণিক্য এবং বিজয় মাণিক্যের পুত্র কৈ'ণ মাণিক্য। কৈলান মাণিক্যের 
ছুই পুত্র জন্মিল, একজনের নাম গোবিন্দ মাণিক্য এবং অপর জনের নাম 
ভত্র মাণিক্য । গোবিন্দ মাণিক্য রাজ। হইযা তিন বংসর রাজহ করিলে পর 
তাহার ভাই ছত্র মাণিক্য মুসলমান নবাবের নিকট গিয়া প্রতি বৎসর ছুইটি 
হাতী দেওয়ার ও বাংলার নবাবের নিকট জামিনদার থাকিবার সর্তে রাজী 
হইয়া মুসলমান নবাব হইতে লোকলস্কর আনিয়া গোবিন্দ মাণিক্যকে 
সরাইয়া দিয়া নিজে রাজা হইলেন। সেই, দিন হইতে বাংলার নবাবকে 
হাতী দেওয়ার সর্ত হইল এবং রাজবংশের লোকের মুসলমানের নিকট 
জামিনদার থাকিবার চুক্তি হইল । তার্পর গোবিন্দ মাণিক্য রাজ! লুকাইয়! 
লুকাইয়া নিজ ঘরে ছুইবসর রহিলেন। ছত্র মাণিক্য রাজ হওয়ার পর 
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লোকের সুখ হঃখের বিচার করিতেন না এবং গণ্যমান্ত লোকদিগকে হতমান 
করিতেন। তখন সমস্ত বড়লোকগণ পরামর্শ করিয়া গোবিন্দ 
মাণিকোর নিকট গিয়া বলিলেন, “ছত্র মাণিক্য সমস্ত দেশ উচ্ছম করিল । 
পূর্বে কোনও দিন মুসলমান বাদশািক হাতী দেওয়ার বা জামিনদার থাকিবার 
চুক্তি ছিল না। ছত্র মাণিক্য তাহাই করিল । তজ্জন্য আমরা সকলে 
একমত হইয়া আপনাকে রাজা করিব 1” এই কথ' শুনিয়া! গোবিন্দ মাণিক্য 
বলিলেন, “ভালই হইয়াছে, তোমরা যদি সকলে একমত হইয়া আমাকে 
রাজা কর তাহা হইলে আমি তোমাঁদিগকে ভাল করিয়া, সম্মান দিব |” 
তারপর ছত্র মাণিক্যকে বধ করিয়া গোবিন্দ মাণিক্য রাজ! হইলেন। 
গ্নেবিন্দ মাণিক্য রাজা হওয়ার কতক দিন পরে মুসলমান নবাবকে হাতী দেওয়া 
বন্ধ করিলেন। গোবিন্দ মাণিক্য অনেক দিন রাজহ করার পর মার! গেলেন। 
গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রাম মাণিক্য রাজা হইলেন। রাম 
মাণিক্য রাজা তাহার ভাই নরেন্দ্র মাণিক্যকে প্রতিপালন করিয়া সঙ্গে 
রাখিয়াছিলেন। চম্পক রাই রাম মাণিক্য রাজার সম্পর্কে ছোট ভাই 
হইতেন। রাম মাণিক্য রাজ! চম্পক রাইকে সকল গুণে যোগ্য দেখিয়। 
যুবরাজ করিলেন। পরে রাম মাণিক্য রাজার বিবাহিতা প্রধান। ভার্ার 
গর্ভে রত্বু মাণিক্য জন্ম গ্রহণ করেন এবং অবিবাহিতা তিন ভার্ার গর্ভে তিন 
পুত্র জঙ্মিল। একজনের নাম হুর্জয় সিংহ, একজনের নাম ঘনশ্যাম এবং 
অপর জনের নাম চন্দ্রমণি। এইরূপে রাম মাণিক্য রাজার চারি পুত্র 
জন্মিল। রাজ রাম মাণিক্য মার! যাওয়ার সময়ে রত্ব মাণিক্যের বয়স মাত্র 
সাত ধৎসর ছিল । রাজ রাম মাণিক্য মারা যাওয়ার সময় যুবরাজ চম্পক 
রাইয়ের হাতে তদীয় রাজ্য সহিতে রত মাণিক্যকে সমর্পন করিলেন। 
রাজ! রাম মাণিক্য মারা .যাওয়ার পর যুবরাজ চম্পক রাই সাত 
বৎসরের বালক রষ্ব মাণিক্যকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজী করিলেন। রাজ্যের 
যাবতীয় কাঁজ-কারবার সকলই ছম্পক রাই নিজেই চালাইতে লাগিলেন। 
এইরপে কিছুদিন কাটিল। তারপর রাম মীণিক্য রাজার ভাই নরেঞজ 
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মাণিক্য মুসলমান নবাবের নিকট গিয়। বাদশাকে আরও ছৃইটি হাতী বাড়াইয়! 
দেওয়ার সর্তে এবং ঢাকার নবাবের জন্য একটি হাতী দেওয়ার অঙ্গীকারে 
নবাবের লোক-লঙ্কর আনিলেন। এই কথা শুনিয়। চম্পক রাই পলাইয়। 
ঢাকায় গেলেন। 

রত্ব মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইলেন । 
নরেন্দ্র মাণিক্য রত্বু মাণিক্যকে সক্ষে রাখিয়া ভালবপে প্রতিপালন করিতে 
লাগ্িলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য রাজা হইযা পূর্বের পাত্র, মন্ত্রী সকলকে হর্ষা 
করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রজার সুখ-দুঃখের বিষয়ে ভাল করিয়া যত্ব 
লইলেন না । তারপবে সকলে যুক্তি করিয়া চম্পক রাইয়েরণনিকটে গোপনে 
পত্র লিখিলেন যে, “নবেন্দ্র মাণিব) বাজা হইয়া অন্যায নিয়ম-কানুন চাল্গু 
করিয়াছেন ; প্রজ'র স্থখ-ছুঃখের কথা ভাবিয়া দেখেন ন|। এই কারণে 
দেশ উচ্ছ্নে যাইতেছ্থে। আপনিও ঢাকাতে গিয়া নিশ্চিন্তে পি কাটাই- 
তেছেন। অন্রাবস্থায় যাহাতে পূর্বের হ্যায় রত্ব মাণিকাকে রাজ করিয়৷ এবং 
আপনিও যুবরাজের পদে থাকিয়া প্রজা-পালন করিতে পারেন তাহার উপায় 
চিন্তা করিয়া শীত্র চলিয়া আসিখন এবং আমরাও আপনার সঙ্গে আছি 
এইবপ জানিবেন।” উক্তরূপে পত্র লিখি তাহারা গোপনে পত্রটি চম্পক 
রাইয়ের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। চম্পক রাই এই পত্র পাইয়া নবাবের 
লোক-লস্কর লইয়া দেশে আসিলেন। তখন নরেন্দ্র মাণিক্য রাঙা নিকষ 
দেশের লোক-লক্কর লইয়া গিয়া চণ্ডীগড়ে উপস্থিত হইয়! যুদ্ধ আরম্ভ 
করিলেন। নরেদ্র মাণিক্যের সঙ্গের তালেবর লোকেরা নরেন্জ মাণিক্যের 
সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া চম্পক রাইয়ের পক্ষে আসিলেন। নরেন্দ্র মাণিক্য 
রাজ! পলায়ন করিয়া রাজধানীতে আসিলেন এবং নিজের স্ত্রী ও পরি- 
জনকে ফেলিয়া এবং রত্ন মাণিক্যকে সম্ভাষণ রুরিয়া পলায়ন করিলেন। 
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দ্বাদশ অধ্যায় 
যুবরাজ চম্পক রাইয়ের হত্য। 


তারপব চম্পক রাই দেশে আসিয়৷ রত্ব মাণিক্যকে রাজ করিলেন এবং 
নিজেও যুবরাজের পদে রহিলেন। পরে নরেন্দ্র মাণিক্যকে খুঁজিয়। আনিয়। 
বধ করিলেন। তারপর চম্পক রাই সকলকে উপযুক্ত বপে সম্মান দিয়! 
প্রজার স্বখ-ছুঃখ বিবেচনা করিয়া এবং অনেক সিপাহী সঙ্গে রাখিয়া রত 
মাণিকা রাজার সেব। করিয়। কিছু দিন কাটাইলেন। চম্পক রাইয়ের ভাগিন৷ 
কাশীরামকে চম্পক রাই হাতিখেদার কাজের জন্য নব! নিযুক্ত করিলেন। 
পূর্বের নিয়মে রাজবংশীষ ভিন্ন অপর কেহ আরোয়ান লইতে পারিতেন না। 
চম্পক রাই কাশীরামকে আরোয়ান সঙ্গে লইবার অনুমতি দিলেন। ইহা 
বড়বড় লোকদের অসহা হইল । তাহার সকলে পরামর্শ করিয়া একমত 
হইয়। রাজার অজ্ঞ্রাতে রাজ৷ ও চম্পক রাইয়ের মধ্যে বিভেদ স্হ্টি করিবার জন্য 
রাজাকে বলিলেন, “চম্পক রাই সমস্ত অধিকার করিয়াছে, আপনি কেবল 
নামে মাত্র রাজ । বর্তমানের ম্যায় পূর্বেব কথনও যুবরাজের হাতে কাজ- 
কারবার থাকিত না। মহারাজ পুবেবে বালক ছিলেন সেজন্য সবকিছু যুব- 
রাজকে করিতে হইত। কিন্তু বর্তমানে মহারাজ সব কিছুরই যোগ্য বটে। 
অত্রাবস্থায় রাক্যের কাজকারবার মহারাজের হাতে আন! উচিত” তাহারা- 
এইরূপ বলিলে রাজ! কহিলেন, “চম্পক রাই সব কিছুরই ভালরূপে ব্যবস্থা 
করিতেছে, ; তোমরা কেন এরূপ বলিতেছ %& তারপর তাহারা বারবার 
এরূপ বলাতে রাজা বলিলেন, “তোমর! যাহা বলিতেছ তাহ] হয়ত. ঠিক, 
কিন্ত চম্পক রাইয়ের হাতে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও লোক-লস্কর আছে, এমতাবস্থায় 
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কি প্রকারে রাজ্যের কাজকারবার আমাদের এখানে আনা যায়?” তখন 
তাহার৷ বলিল, “মহারাজ আদেশ দিলে চম্পক রাই সমস্তুই দিয়া দিবে ।” 
তারপব মহারাজ তাহাদের কথামত চম্পক রাইকে বলিয়া! পাঠাইলেন, 
“রাজের যাবতীয় কাজকারবাব আমার এখানে হইবে ।” রাজার আদেশ 
শুনিষা চম্পক রাই সকল বিষযই রাজার নিকট দিয়া দিলেন। তারপর 
স্পক রাই সংশযাপন্ন হইয়া রাজসভায় আসা বন্ধ করিলেন। রাজা চম্পক 
বাই কেন র'জদববাবে আসেন না তাহ! জানিতে চাহিযা চম্পক রাইয়ের 
নিকট লোক পাঠাইলেন। ইহাতে চম্পক রাই বলিলেন, “ছ্র্জন সকলে 
মহাবাজেব সঙ্গে আমাব ভেদ স্থগ্রি করিযাছে, সেজন্য ছিধাগ্রস্থ হইয়া, আমি 
সেখানে য|ইতেছি না।” চম্পক রাই যে সন্দেহ বশতঃ রাজার নিকটে 
আসেন না একথা অন্যান্যের! উলটা করিষা বাজাকে বুঝধাইল। তাহার! 
বলিল, “চম্পক রাই মহাবাজাব সঙ্গে লড়িতে চায় বলিয়া মনে হয় $ এক্ষণে 
অ"মব1 যদি পূর্বেই তাহ।কে আক্রমণ কৰি তবে কেমন হয় ?” রাজার চিত্তে 
চস্পক বাইষেব জন্য মাযা ছিল। শাহাবা এইবপ বলিলেও রাজা কিছুই 
বলিলেন ন। চ৮.পক বাই €ই কথা শুনিযা রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে 
মনস্থ কবিলেন। তখন চম্পক রাইয়ের ভাগিন। কাশীরাম চম্পক রাইকে 
ডাকিয়া বলিল, “তুমি সেখানে যাইও 7, সেখানে গেলে বিপদ ঘটিবে |” 
ইহাতে চম্পক রাই উত্তব দিলেন, “আমি স্বপ্নেও রাজার অনিষ্ট চিন্তা করি 
নাই, আমার কেন বিপদ হইবে ।” তখন কাশীরাম বলিল, “তুমি অনিষ্ট 
আচরণ কর নাই সত্য এবং রাজারও তোমার প্রাতি বিদ্বেষ ভাব ছিল ন!, 
কিন্তু হুষ্টগণ র'জার নিকট কান-কথ! বলিয়া রাজার মনে তোমার প্রতি 
শক্রভাব স্্রি করিয়াছে, । এক্ষণে রাজা এ ছুষ্টগণের কথা এডাইতে ন! 
পারিয়! পাছে কিছু অনিষ্ট করে এজন্যই আমি তোমাকে বাধ! দিলাম!” 
তারপর চম্পক রাই নিজ হৃর্গের ভিতরে সিপাহী, চাকর লইয়। এবং 
বড় বড় কামান পাতিয়া দাবধানে রহিলেন। এইরূপে তিনদিন কাটিল । 
কাশীরাম ছিল সিপাহীদের সর্দার, তার ভয়ে চম্পক রাইয়ের ছৃর্গের দিকে 
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কেহ অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। তখন চম্পক রাই বলিলেন, £অ/মি 
এই রকম ভাবে বাম করিলে লোকে আমার দুর্ণাম করিয়া! বলিবে যে আমি 
রাজার বিরুদ্ধে হাতিয়ার ধরিয়াছি, এখন আমর পলায়ন করিয়া চল ঢাকায় 
যাই। যদি ভবিষূতে স্থববিধ। মনে কূর তবে ফিরিয়া আসিব।” চম্পক রাই 
এইরূপ মনস্ত করিযু। কাশীরাম সহ সাতজন লোক লইয়া রাত্রিতে পলায়ন 
করিলেন। 
চম্পক রাই পলায়ন করিয়াছেন শুনিয়। রাজা লোক পাঠাইয়া দিলেন 
এবং তাহাদিগকে বলিয়৷ দিলেন, “চম্পক রাইকে তালাস করিয়া ধরিয়। 
আনিও কিন্তু তাহাকে বধ করিও না।” তারপর রাজার সেই লোকের! 
খু'জিয়৷ তিন দিনের পর চম্পক রাইয়ের নাগাল পাইল । তখন কাশীরাম 
সেই লোকদেব সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া তাহাদের মধ্যে দুইজনকে কাটিয়া ফেলিল। 
তখন চম্পক রাই, “ইহা উচিত হয় না” এই কথা বলিষা কাশীরামকে 
জাপটাইয়। ধরিলেন। তখন রাজার লোকেরা কাশীরাম ও চম্পক রাইকে 
ধরিয়া ফেলিল। তারপর তাহারা কাশীরামকে বধ করিল এবং চম্পক 
রাইকে ধরিয়া লইয়া আসিল । রাজধানী হইতে একদিনের রাস্তা দূরে 
থাকিতে তাহার! রাজাকে খবর পাঠাইয়া দিল যে, “যুদ্ধ করিতে গিয়। 
কাশীরাম মারা গিয়াছে এবং চম্পক রাইকে ধরিয়া আনা হইয়াছে ।” এই 
কথা এ লোকেরা আসিয়া প্রথমে বড় বড় লোকদের নিকট বলিল । 
তাহারা সকলে পরামর্শ করিয়া এই কথ! রাজাকে জানাইল না। তাহার! 
নিজেরা বলাবলি করিল ষে চম্পক রাইকে রাজার সম্মুখে আনিলে মারিতে 
পার যাইবে না, অতএব তাহাকে রাস্তায়ই মারা হউক। এইরূপ স্থির 
করিয়া বড় বড় লোকেরা লোক পাঠাইয়া দিল এবং রাজধানীর অনুমান শুক 
প্রহরের রাস্তা দুরে থাকিতেই চম্পক রাইকে বধ করাইল। রাজা -চম্পক 
রাইকে মার) হইয়াছে শুনিয়া অনেক ছুঃখ করিলেন। 
সেই সময়ে চম্পক রাইয়ের পত়ীগণ সহমরণে যাইবার জন্য রাজার 
অনুমতি চাহিলেন। রাজা! চম্পক রাইয়ের মৃতদেহ আনাইলেন। মুক্তিঘাটে 


ত্রিপুরা দেশের কথা ৪৭ 


চিতা তৈয়ার করাইয়া! সহগামী পত়ীদের সঙ্গে চম্পক রাইয়ের মুতদেহ সংকার 
করাইলেন। তারপর রাজা নিয়মমতে চম্পক রাইয়ের বুযোংসর্গ শ্রাদ্ধ 
করাইলেন এবং গঙ্গ। নদীতে অস্থি বিসজ'ন ও গয়াতে পিগ দেওয়াইলেন। 
সেই সময়ে চম্পক রাইয়ের আড়াই বৎসর বয়সের এক পুত্র ছিল; রাজ! 
তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া ভালবপে প্রতিপাপন করিতে লাগিলেন । 
চম্পক রাইয়ের বাড়িতে যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী ছিল সমস্তই আনাইয়। রাজা 
[নজ ভাণগ্ডারে পুথক পুথক ভাবে হিসাব করিয়া রীখিলেন। তারপর রাজ 
অন্যান্যদের সঙ্গে আলাপ করিয়া তাহার বৈমাত্র ভাই ছুজয় সিংকে যুবরাজ 
করিলেন। সেই সময়ে রাজার অপর বৈমাত্র ভাই ঘনশ্যাম নব।বের নিকট 
জামিনে আবদ্ধ ছিলেন। রাজা তাহাকে আনাইয়। বড় ঠাকুরের পদ 
দিলেন। রাজার অপর বৈমাত্র ভাই চন্দ্রমণিকে নবাবের কাছে জামিনদার 
থাকিতে পাঠাইলেন। ত্রিপুরা হইতে যে কেহ এইবপ জামিনদার থাকিতে 
যাইত তাহার সঙ্গে পালকি নিশান এবং ৬০ জন লোক দেওয়া হই্ত। 
ট্রাকা-কড়ি বেশী করিয়া দিয়া সম্মান করিয়া তাহাকে মুসলমানের রাজ্যে 
পাঠাইয়া দেওয়া হইত এবং তজ্জন্য বাংল! দেশের লোকেরা ত্রিপুরার জামিন- 
দারগণকে আদর করিত । এইরূপে চম্পক রাই মাবা যাওয়ার পর হইতেই 
রাজা রত্বু মাণিক্য সমস্ত বিষয়েরই নিয়ম করিয়! দিয়া রাজ্য শাসন করিতে 
ছিলেন। 


৪৮ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


বয়োদশ অধ্যায় 
রাজার দৈনিক কাজ 


রাজা প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া করার পর দন্ত ধাবন করেন। 
তীক্লপরে মালিশওয়ালা রাজার শরীরে তৈল মালিশ করিলে রাজ! নদীর 
জলে স্নান করিয়া সোনার ঘটিতে করিয়! এক ঘটি গঙ্গাজল মাথায় টালেন। 
রাজার আদেশের বলে এই গঙ্গাজল মাসে একবার নৌকায় করিয়া আনাইতে 
হইত। তারপর রাজ! মন্দিরে গিয়া ইঞ্টদেবতার সেবা-পূজাী করেন। 
সেখান হইতে আসিয়া জলপান করিয়া পুরাণপাঠ শুনেন। তারপরে 
ভোজন করিয়! বসন পরিধান করেন। সেই সময়ে রাজার সেবক ডাকিয়। 
বলে-_ *র্ম্গীরাজের বাহির হইবার সময় হইল 1৮ সঙ্গে সঙ্গে সেলামবাড়ি 
বাজে । তখন যুবরাজ ইত্যাদি বড় বড় লোকের! দরবারে উপস্থিত হন। 
রাজ সভাপগ্ডিত ইত্যাদি দরবারী লেকেরাও আসে । তারপর দেড় প্রহর 
অতিক্রান্ত হইলে রাজা আসিয়া সেই সিংহাসন-ঘরে সিংহাসনের উপরে 
বসেন। যুবরাজ সেই সিংতাসন-ঘরে আসিয়া রাজকে প্রণাম করেন। 
সেই ঘরে গালিচার উপরে একটি স্ত্রজনী পাতা থাকে যুবরাজ আসিয়। 
তাহাতে বসেন। বড়ঠাকুরের জন্য এ গালিচার উপরে একখণ্ড কাপড় 
পাতা থাকে, বড়ঠাকুর আসিয়। রাজাকে প্রণাম করিয়া উহাতে বসেন। 
ছইজন সভাপণ্তিত আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া এইবপে বসেন । 
রাজ পুরোহিত আসিয়। রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া গালিচার উপরে 
বসেন। উজীর, নাজীর, নেমুজীর, কার্কোন, কতোয়াল মুছিব ও দেওয়ান 
আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়। এ ঘরের মধ্যে দাড়াইয়া থাকেন। এই 
ঘরের দিকে আসিবার সময় উপরোক্ত ব্যক্তিগণ মধ্যে কেহই অস্ত্রশস্ত্র 
সঙ্গে লইতে পারেন না। 


ত্রিপুরা! দেশের কথা ৪৯ 


দেশের অন্তান্ত বড়লোকের। তাহাদের লোকজন লইয়া এবং বাংলাদেশ 
হইতে আসিয়া ষাহারা চাকুরী করিতেছে তাহার! রাজাকে প্রণাম করিয়। 
এঁ ঘরের সন্মুখের খোল! জায়গায় াড়াইয়া থাকে। সেই খোলা জায়গায় 
সোনার লাঠি লইয়া ছুইজন এবং কপার লাঠি লইয়। হুইজন--- এই চারিজন 
লোক দাড়াইয়া থাকে । তাহাদিগকে গুরু-জবর্দার বলে । দেশ বিদেশের 
লোক রাজাকে প্রণ।ম করিতে আসিলে তাহাও গুক-জবর্দারদের রাজার 
কর্ণগোচর করিতে হয। রাজা এইবপে ঢই দণ্ডকাল বসিয়া থাকেন। 
যে সমস্ত বিষষে আলাপ করিবাব থাকে তাহ এই সময়ে হয়। তারপর 
একজন সেবক রাজবাড়ির ভিতব হইতে ফুল-চন্দন, হন্ধযুক্ত পান ও সুপারি 
আনিয়া দেয়। একজন ব্রাহ্মণ, যুবরাজ প্রভৃতি সকলকে নিয়মিত রূপে 
পান-ন্থপারি ইত্যাদি বিতরণ করে। তারপর সকলে এই ঘর হইতে নামিয়া 
আসিয়া সম্মখের খোল। জায়গায় রাজাকে প্রণাম করে ৬. ব্রাহ্মণেরা 
ব'জাকে আশীর্বাদ কবে । তাবপর রাজা উঠিয়া রাজবাড়ির ভিতরে যান 
এব অন্যান্তেরা নিজ নিজ বাড়ীতে যায়। পালাক্রমে একজন বড়য়া 
সোনার ছুধারী ঘবে এবং একজন হাজারি অন্রমান ৪০ জন লোক লইয়া 
বপার ছুয়ারী ঘবে থাকে । তারা রাত্রুতেও এই নিয়মে পাহারা দেয়। 
উপরোক্ত নিয়মে প্রতিদিন কাব্য চলে । 


কত জর এলিতডআাত ডের 


৫০ ব্রিগুর। দেশের কথ! 


চঢ্দশ অধ্যায় 


নিজে রাজা হওয়ার জন্য ঘনগ্ঠাম বড়ঠাকুরের 
প্রচার ও ষড়যন্ত্র 


এইবপে রত্ব মাণিক্য বাজ্া নিজ ধন্মান্রসারে কিছুকাল প্রজ। পালন 
করিতে লাগিলেন ; প্রজাগণও তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। একদা 
কবিশেখর নামে এক কায়েস্থের ভগিনীকে রাজা রত্বু মাণিক্য রাণী 
করিয়া আন্টিলেন। রাজ৷ এই মহিলার মায়ায় কবিশেখবকে দেওয়ানের পদে 
নিযুক্ত করিলেন এবং তাহাকে ঘন ঘন পুরস্কার আদি দিতে লাগিলেন । 
এই সমস্ত দেখিয়া ঘনস্টাম কড়ঠাকুর বলিতে লাগিলেন যে রাজাব ভাণ্ডারের 
সমস্ত কিছুই কবিশেখর নারায়ণ নিষা শেষ করিয়াছে । ববধিশেখর রাজার 
আদরে পবি্বিত হইয়া একদিন রাঁজার ভাই ঘনন্যাম বড়ঠাকুরকে “বান্দীর 
পুত” বলিয়া গালাগালি দিলেন। 

বড়ঠাকুর এই কথ শুনিয়া ছুই দিন পরে রাজবাড়িতে গিয়া ছুয়ারীকে 
( স্ত্রীলোক আরক্ষিক ) এই বলিয়া রাজাকে জানাইয়া' পাঠাইলেন যে “আমি 
রাম মাণিক্য রাজার পুত্র এবং রত্ব মাণিক্য রাজার ভাই। কবিশেখর 
আমাকে “বান্দীর পুত” বলিয়াছে। তুমি এই কথা গিয়া রাজাকে জানাও যে 
আমি কবিশেখরকে কাটিতে বাইতেছি।” হছুয়ারী রাজার সেবকের মারফতে 
এই কথা রাজাকে জানাইলে বৃত্ব মাণিক্য লোক পাঠাইয়! তাহাকে বলিয়া 
দিলেন ফে “কবিশেখর এইরূপ বলিতে পারে না, আমি তাহাকে শাস্তি দিব, 
তোমর। গিয়া বড়ঠাকুরকে অপেক্ষা করিতে বল।” সেই লোকেরা আসিয়া 
দেখে সবে বড়ুঠাকুর চলিয়া গিয়াছে। ঘ্নশ্টাম বড়ঠাকুর দুর়ারীকে খবর 


ত্রিগুরা দেশের কথ ৫১ 


দিয়াই ঘোড়া! ছুটাইয়া কবিশেখকের খাড়ীতে গেলেন । কবিশেখর নিজ 
চণ্তীমগ্তপে বসিয়া পুজা করিতে ছিলেন। সেই সময় ঘনশ্যাম চতীমণ্ডুপের 
মধো ঢুকিয়া কবিশেখরকে কাটিয়া ফেলিলেন। রাজা তাড়াতাড়ি করিয়া 
ঘনশ্যামের পিছনে পিছনে লোক পাঠগাইযা দিলেন। বড়ঠাকুর কবিশেখরকে 
কাটিয়া নিজের বাড়ীতে ফিরিযা আসিবার সমযে তাহার! তাহার দেখা 
পাইল । 

তাবপব কবিশেখব নাবাযণেব ভাইযের বংশীষেবা তাহার মৃতদেহ 
বাজবাড়ীর দরজায় রাখিয়া রাজার নিকট নালিশ করিয়া বলিল যে বিন! 
অপকাধে ঘনশ্যাম বড়ঠাকুব কবিশেখবকে হত করিযানে । রাজার স্ত্রী 
কবিশেখর নারায়ণের ভগিনীও অনেক কাদিয়। রাজাকে বলিল, “তুমি 
বি্কমান থাকিতে বিনা দোষে বড়ঠাকুর আমার ভাইকে কেমনে বধ করেন ?” 
তখন রাজা বলিলেন “ঘনগ্যাম বড়ঠাকুর আমাৰ ভাই হয়, তাহাকে কেন 
কবিশেখর অন্যায় কথা বলিল? এই কাজেব জন্য বড়ঠাকুরকে শাস্তি 
দিলেও দিতে পারি কিন্তু তাহা করিলে লোক-সমাজে আমার ছুন্নাম হইবে, 
তাহাছাড়৷ তোমার ভাইকেও ফাবয়া পাওয়া হাইবে ন1” এই কথা বলিয়! 
রাজ৷ নিজের স্ত্রীকে প্রবোধ দিযা কাহ'কেও কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া 
রহিলেন। বড়ঠাকুর রাজার স্ত্রীর ভাই কবিশেখরকে বধ করিয়। মনে মনে 
রাজার প্রতি সংশয়াবিষ্ট হইয়া রহিলেন। 

রত্ব মাণিকা রাজার এক সহোদরা ভগ্ী ভিলেন; তাহাকে রাজা 
রাজতুর্লভ নামক এক ত্রিপুরার নিকট বিবাহ দিয়াছিলেন। পরে রাজা 
এ ভগ্নীর প্রতি স্নেহ-পরবশ হইয়! রাজছুর্লভ নারাণকে কোতোয়াল মুছিবের 
পদ দিলেন এবং তাহাকে আরোয়ান ও" নিশান দিলেন। ঘনশ্ঠাম বড়ঠাকুর 
রাজার এই কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিতে লাগিলেন যে “কোনও দিন ও 
কোনও রাজা কোতোয়াল মুছিবকে আরোয়ান ও নিশান দেন নাই, রদ 
মাণিক্য রাক্ষ। এইরূপ অনিয়মের কান করিতেছে ।” এই কথা ঘনশ্তাম মনে 
করিয়া রাখিলেন। এদিকে রত্ব মাণিক্য "রাজা কোনও কথা মনে করিয়া 


৫২. ্রিপুর! দেশের কথ! 


রাখিলেন ন! এবং ঘনশ্যামকে পুরে্রেব স্যায় স্নেহমমত। করিতে লাগিলেন । 

মুরাদবেগ নামে এক (মোগল ছিল। মুরাদ্বেগের পিতাকে দিয়া 
চট্টগ্রাম লুণ্ঠন করিয়া আনা হইয়াছিল এবং তাহাকে অত্যন্ত উপযুক্ত দেখিয়া 
রাজা সম্মান দিযা নিজের সঙ্গে প্লাখিযাছিলেন। মুরাদ্বেগের পিতা৷ মারা 
যাওয়ার পর রড মাণিক্য রাজাও পূর্বের ন্যায় মুরাদ্বেগকেও সেইবপ ্গে 
সঙ্গে রাখিলেন । মুরাদ্বেগ কর্মী হিসাবে চাকরি লইয়া রাজার সঙ্গে সঙ্গে 
থাকিত। তাহার ঘর-বাড়ি মেহেরকুল পরগনায়, পরিজনবর্গ সেখানেই 
থকে। তাহাছাড়া রাজাব আবশ্যক মতে কাজ কশ্ম করিতে ঢাকাতেও 
আসাঘাওয1 করে ; সে জন্য মুবাদ্বেগ ঢাকাতেও একটি বাড়ি করিয়াছে । 

মুরাদবেগের এক ভগ্মী মেহেরকুল পরগনার বাড়ীতে থাকে । স্বন্দরী 
কন্তা আছে শুনিয়া রাজা মুরাদবেগকে না জানাইযা সেই বন্যা আনিবার 
জন্য গোপনে একজন সেবক পাঠাইয়। দ্িলেন। সেবক এ কন্যার নিকট 
উপস্থিত হইয়া রাজার আদেশ জানাইল এবং বলিল, “তোমাকে লইয়া 
য'ইবাব জন' মহারাজের আদেশ হইয়াছে তোমাকে যাইতে হইবে ।৮ এই 
কথা শুনিয়।৷ সেই কন্যা বলিল, “ভাল হইয়াছে, মহারাজ যখন আমার প্রতি 
অনুগ্রহ করিযাঞ্থেন, আমি যাইব । তুমি দিন চার অপেক্ষা কর; আমি 
জিনিসপত্র কিছু গুদাইয়া লই ।” এইবপে তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া 
গোপনে মুরাদ্বেগের নিকট খবর পাঠাইয়া জানাইল যে “আমাকে পূর্বে 
ঢাকার এক মোগলের নিকট বিবাহ দিয়াছ; এদিকে আমাকে লইয়া যাইবার 
জন্য রাজার একজন সেবক আসিয়াছে । রাজ! যদি আমাকে লইয়া যায় 
তবে এঁ নোগলের নিকট তোমার অপযশ হইবে । এই বিষয় জানিয়া যাহা 
উচিত মনে হয় কর।” 


মুরাদ্বে এই পত্র পাঠ করিয়া ছুঃখিত হইয়া গোপনে ঘনশ্াম বর্ড- 
ঠাকুরের বিকট সমস্ত কথা জানাই । এই কথ শুনিয়া ঘনম্থাম বড়ঠাকুর 
মনে মনে ভাবিল্রেন, এই নৃযোগে আমি মুরাদ্বেগের সঙ্গে, রাজার কিবাদ 
ঘটাইব এবং ইহাতে আমার মনোবাছছা পুর্ণ হইবে। এইরপ স্থির করিস 
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মুরাদ্বেগকে বলিলেন, “রাজার সঙ্গে কি তোমার পূর্বে এবিষয়ে কোন 
কথাবার্ত। ইইমাছে ? এখন তুমি ভাবিয়া দেখ যে রাজার এই কাজ তুমি ভাল 
মনে কর কি না?” মুরাদ্বেগ বলিলঃ “এবিষযে রাজার সঙ্গে আমার পূর্বে 
কোনও কথাবার্তা হয় নাই, আমি ইহার কিছুই জানি না। তাহা ছাড়। 
প্বেই এই কগ্যা আমি ঢাকায় এক মোগলের নিকট বিবাহ দিয়াছি, এখন 
রাজ। যদি এই কণ্া লইয়া আসেন তবে আমি এ মোগলের নিকট কি উত্তর 
দিব? আর সেই মোগলই বা কেন আমাকে ছাড়িয়া দিবে? তাহা ছাড়। 
পুর্ব অবধি আমাদের মেয়ে রাজারা কখনও নেন নাই। ,বর্তমানে রাজ! 
এইবপ অনিয়মে চলিলে আমি কি বলিব! আর কিন্ধপেই বা এ বিপদ 
হইতে রক্ষা পাইব ?” মুরাদবেগের উত্তৰ আশাজনক দেখিয়! ঘনশ্যাম বড়- 
ঠাকুর বলিলেন, “তুমি যাহ! বলিধাছ, ভালই বলিয়াছ। যদি তুমি তোমার 
ভগ্মীকে রাখিতে ইচ্ছা কর তবে এখনই তোমার মেহেরকুলের বাড়ীতে গিয়া! 
তোমার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের লোকজন লইযা ঢাকায় চলিয়া যাও, তবে 
তোমার সবদিক্‌ রক্ষা হইবে ৮ তখন মুরাদ্বেগ ঢাকায় চলিয়া যাইবে বলিয়। 
স্থির করিয়া ঘনশ্ঠাম ঠাকুরকে বলিল, “আমার ছাড়পত্র নাই, চণ্ডীগে 
সিপাহীরা আমাকে কেন ছাভিয়। দিবে? ঘনশ্যাম বঙগিলেন, "তোমাকে 
কে আটকাইতে পারে? তুমি নিজ ক্ষমতা দেখাইয়া চলিয়া যাইও । 
তারপর মুরাদবেগে নৌকা লইয়া রাজধানী হইতে মেহেরকুলের দিকে 
রওনা হইল । 

মুরাদ্বেগের চলিয়া যাওয়ার কথা শুণাযা বাজ! ঘনস্তাম বড়ঠাবুরকে 
ডাকাইয়৷ আনিয়া বলিলেন, “তুমি নিজে গিয়া মুরাদ্বেগকে বুঝাইয়] 
ফিরাইয়। লুইয়া আইস।” এই কথ। বলিয়া রাজ তাহাকে পাঠাইয়া 
দিলেন। ঘনষ্টামের মনে যে নিজে রাজা হওয়ার ছুরাশা আছে তাহা রাজী 
জানিতেন মা । তখন ঘনস্ঠাম বড়ঠাকুর বলিলেন, উত্তম, আমি মুরাদ 
বেঞ্জকে ফিরাইয় আমিব, মহারাজ এ বিয়ে বিন্দুমাঞ্জও চিত্তিত হইকেম না।” 
বাজর নিকটে এই কথ! বলিয়া! ঘনশ্তায় মুরাদ্বেগকে ফিরাইয়া ঝালিডে 
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গেলেন। ঘনশ্যাম যাইয়! চণ্তীগড়ের উজানে মুরাদধেগের লাগ পাইলেন । 
তখন ঘনশ্টাম বলিলেন “তোমাকে ফিরাইয়া নেওয়ার জন্য রাজা আমাকে 
পাঠাইয় দিয়াছেন ; তোমার আমার মধ্যে যে গোপন কথা হইয়াছে রাজা 
তাহার কিছুই জানেন না। এখন আমার মনের কথা তোমাকে এবং তোমার 
মনের কথ আমাকে বলা দরকার, তাহা ছাড়া আমাদের উভয়ের উদেশ্য 
যাহাতে সিদ্ধ হয় সে বিষয়েও ব্যবস্থা! করা! উচিত।” তখন মুরাদূবেগ বলিল, 
“সাহেব যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব” তখন তামা-তুলসী 
সম্মুখে রাখিয়া শপথ করিয়া ঘনশ্ঠাম বলিলেন, “আমি তোমাকে ছাড়িব না 
এবং তুমিও আমাকে ছাড়িতে পারিবে না। যদি আমাদের এই শপথ ভঙ্গ 
হয় তবে খোদ! ও পরমেশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবেন।” এইকপে স্বীকৃত 
হইয়া উভয়ে শপথ গ্রহণ করিল । তখন ঘনশ্যাম মুরাদ্বেগকে বলিলেন, 
«আমাদের রাজা কোতোয়াল মুছিবকে আরোয়ান ও নিশান দিয়াছেন । 
তাহাছাড়া কবিশেখরকে দেওয়ান করিয়া বড় করিয়া দিযাছিলেন, কবিশেখব 
আমাদের কাহাকেও মান্য করিতেন না। এখন আবার তোমার পরিবারের 
উপর অন্যায় করিতে উদ্যত হইয়াছেন । এইরূপ অনিয়ম কে সহ্া করে ? 
তুমি আমার সহায় হওঃ আমি রাজা হই।” মুরাদবেগ বলিল “ভালই 
হইয়াছে, আপনি যাহা আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব। আপনার 
জন্য আমার দেহ ও প্রাণ দিয়া আপনর আদেশ প্রতিপালন করিব ।” 
ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন “তুমি মার বিলম্ব করিও না। তোমার স্ত্রী ও 
পরিবারের লোকজনদের লইয়া! শীঘ্র ঢাকাতে চলিয়া যাও। রাজা তোমাকে 
পাইলে মারিয়া ফেলিবে। তুমি ঢাকায় গিয়া সিপাহী ও চাকর যাহা পার 
সংগ্রহ করিয়া রাখ। আমি এখান হইতে হাতী ধরিবার জন্য যাইব । 
সেই সময়ে আগের দিনের নিম্মমের চেয়ে দেশের লোকজন বেশী করিয়া 
আমার সঙ্গে লইয়া আসিব্‌। পরে তোমার নিকট আমি লোক পাঠাইয়া 
দিব । তখন তুমি সিপাহী ও চাকর লইয়া আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইও। 
এখন তুমি চলিয়া যাও, আমি গিয়। বাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি । তোমার 


ত্রিগুরা দেশের কথ। ৫৫ 


দেখা পাইলাম না বলিয়া আমি রাজার নিকট বলিব!” তখন মুরাদবেগ 
বলিল, “রাজার একজন সেবক আমার বাড়ীতে গিয়াছে; তাহার কি ব্যবস্থা 
করিব?” ঘনশ্যাম বলিলেন, তুমি তাহাকে কাটিয়া! ফেলিও।” মুরাদ্বেগ 
বলিল, “তাহা হইলে আপনার একজন লোক আমার সঙ্গে দিন।” তখন 
ঘনশ্টাম নিজের একজন বিশ্বাসী লোক মুরাদ্বেগের সঙ্গে দিয়া তাহাকে 
পাঠাইয়া দিলেন। মুর।দ্বেগ তাহার মেহেরকুলের বাড়ীতে গিয়৷ রাজার 
সেবকটিকে কাটিয়া ফেলিল এবং পরিবারবর্গ লইয়া নৌকায় উঠিয়া ঢাকায় 
চলিয়া গেল। রাজার সেবককে কাটিবার জন্য ঘনশ্যাম হ্রাকুর যে লোক 
দিয়াছিলেন মুরাদ্বেগ তাহাকেও সঙ্গে করিয়া ঢাকায় লইয়া গেল। 

ঘনশ্যাম এইরূপে মুরাদ্বেগকে পাঠাইয়া দিয়া নিজের সঙ্গের লোক- 
দিগকে বলিলেন, “মুরাদ্বেগের সঙ্গে আমার দেখা হওয়ার কথা কেহ 
বলিও না। যাহার মুখে এই কথা প্রকাশ পায় তাহাকে আমি কাটিয়া 
ফেলিব।” তারপর ঘনশ্যাম রাজধানীতে আসিয়া রাজাকে বলিলেন, 
“আমি মুরাদ্বেগের নাগাল পাইলাম না। সে পূর্বেই চলিয়া গিয়াছে । 
গিয়াই বা সে আমাদের কি করিতে পারে ! কোনও অসুবিধার জন্য বোধ 
হয় দে চলিয়া গিয়াছে। পুনর্বার আমি ঠাহাকে আনাইলে সে আসিবে । 
বিশেষতঃ সে আমাদের কিছুই করিতে পারে না।” এইরূপে রাজাকে ছলনা 
করিয়া প্রবোধ দিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর নিজ বাড়ীতে চলিয়া আমিলেন। 
ঘনশ্ঠামের ছুরভিসন্ধির কথা রাজ! জানিতে পারিলেন না । 


৫৬ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


গান 


ঘনশ্ঠাম বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাত্রা 


এইবপে কিছুদিন কাটিল। ত'হাদের দেশে প্রতি বৎসর হাতী ধরিবার 
জন্য বড়ঠাকুরকে যাইতে হয়, তখন বড়ঠাকুরের সঙ্গে অনেক লোক যায়। 
হাতী-ধরার জায়গায় তিন চারি মাস থাকিয়া একশত বা আগিটি হাতী যাহা 
পাওয়া যায় ধরিয়া আনে । এই হাতীর মধ্যে কিছু নবাবকে ইরশাল দেয় 
এবং কিছু বিক্রয়ও করে। তাহাছাড়া দেশ বিদেশেও দেওয়া! হইত এবং 
কিছু অবশিষ্টও থাকিত। 

তারপর হাতী ধরার নিয়মিত সময় উপস্তিত হইলে রাজা বলিলেন, 
“বড়ঠাকুরের হাতী ধরিতে যাওয়ার সময় আসিয়াছে । দিন-তারিখ দেখিয়া 
বড়ঠাকুর হাতী ধরিতে যাইতে প্রস্তুত হউক এবং সঙ্গের যে যে লোক নিতে 
হইবে তাহাদিগকে প্রস্তুত হইবার জন্য খবর দিক” তখন রাজার আদেশ 
শুনিয়া ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, “মহারাজের যখন আদেশ হইয়াছে 
তখন আমি হাতী ধরিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইব । কিন্তু পুরে মুসলমান 
নবাঝকে ছুইটি হাতী দেওয়ার সর্ত ছিল ; তারপর নরেন্দ্র মাণিক্য আরও 
ছুইটি বাড়াইয়! দিলেন। চম্পক রাই অহঙ্কারে মন্ত থাকিয়া এ বধিত 
হাতীগুলি দেন নাই। বর্তমানে এ বাকীপড়া হার্তীর জন্য মুসলমান নবাব 
বার বার মহারাজকে জানাইয়। পাঠাইয়াছে। যদি এড়াইতে না পারা ঘায় 
তবে সেই হাতীও দিতে হইবে । এই কারণে এ বৎসর বেশী করিয়া হার্তী- 
ধরা দরকার এবং সেজন্য বেশী করিয়া লোকও লইয়া বাইতে হইবে 1” 


ত্রিপুরা! দেশের কথ ৫৭ 


ঘনশ্যাম এইবপ বলিলে পর রাজ! বলিলেন, “বড়ঠাকুর ভালই বলিয়া, 
পূবের চেয়ে অতিরিক্ত যতলোক লাগিবে বড়ঠাকুর সংগ্রহ করিয়া লইয়! 
পরে আমাকে জানাইবে।” তারপর ঘনশ্যাম অন্তাবাণরর চেয়ে বেশী করিয়া 
বড়লোক ও অন্যান্ত লোক যাহা আবশ্যক মনে করিলেন সঙ্গে করিয। লইলেন 
এবং পরে রাজাকে গিয়া অতিবিক্ত লোক যাহা লওয়! হইয়াছে জানাইলেন। 
বাজ! তাহার কাধ্য অনুমোদন করিয়া তাহাকে পুবস্কার দিয়। বিদায় দিলেন। 
পড়ঠাকুর রত মাণিক্য রাজাব নিকট হইতে বিদায় লইঘা! সেই সমস্ত লোকজন 
সঙ্গে করিয়া অগ্রহায়ণ মাসে হাভী ধরিতে রওনা! হইয়া খগুল পরগণায় 
গিয়া বাসা ক রয়া রহিলেন। 


এমা ওরা বারী ও রা জার রা 


৫৮ ত্রিগুরা দেশের কথ। 


(যা ধ্যায় 


এদিকে স্বর্গদেবতার আদেশে আমরা দূর্তগণ চৈত্র মাসে ত্রিপুবার 
রাজধানীতে পৌছিলাম। রাজ! রত্বু মাণিক্য আমাদের জন্য থাকা ও 
খাওয়ার যোগাড় করিয়া দিয়া আমাদিগকে রাখিলেন। পরে ঘনশ্যাম 
বড়ঠাকুরকে লিখিয় পাঠাইলেন, “আজ চারি মাস হয় বড়ঠাকুর হাতী 
ধরিতে গিয়ছে ; এই কার্যে লোকজন ও দেশের বড় লোকেবা বেশী কবিযি। 
চলিয়। গিয়াছে । আমাদের এখানে স্বর্গদেব রাজার দূত আসিয়া অপেক্ষা 
করিতেছে । তাহাদিগকে রাজসভায় অভ্যর্থনা কর দরকার । বড রাজার 
নিকট হইতে দূত আসিয়াছে, অতএব বৃহৎ সভা করিয়। সেই দুতগণকে 
দরবারে অভ্যর্থনা করা উচিত। এই কথা জানিয্বা বড়ঠাকুর সত্বর চলিয়া 
আস্থুক।” রাজার এই পত্র পাইয়া বড়ঠাকুর রাজার নিকট ছল করিয়া 
এক পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন তাহাতে তিনি বলিলেন, “মহারাজ উত্তম 
আদেশ দিয়াছেন, কিন্তু বহুদিনের চেষ্টায় হাতী ধর হইয়াছে, আর কিছু 
ধরিবার বাকী আছে ; এগুলি না ধরা উচিত হয় না। রাজধানীতে দেশের 
লোকজন জড় করিয়া স্বন্দররূপে দরবার করিয়া স্বর্গ রাজার দূতগণকে 
দরবারে অভ্যর্থনা করা হউক ।. পরে তাহাদিগকে বিদায় দিবার সময়ে 
মহারাজ। আমার সঙ্গে পরামর্শ করিয়। যাহ! ভাল মনে হয় সেরূপ করিবেন।” 
রাজ! এই পত্র পাইয়। ঘনশ্যাম আসিবে না! জানিয়া আমাদিগকে রাজসভাম্ 
আন্ভাৎন। করিবেন বিয়া স্থির করিলেন। 


ত্রিপুরা! দেশের কথা ৫৯ 


রড মাণিক্য রাজ! যুবরাজ ও উজীরকে আদেশ করিলেন, “বড় রাজার 
দূত আসিয়াছে, তাহাদিগকে দরবারে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দিন তারিখ 
দেখিয়া রাজধানীর লোকঙ্জন জড় করিয়া জিনিসপত্র হুন্দররূপে গুদ্াইয়া 
ভাল করিয়া দরবারের ব্যবস্থা! করুক 1” যুবরাজ ও উজীর বাজার আদেশ 
শুনিয়া দিন তারিখ দেখিয়া বৈশাখ মাসের চার দিন গত হইলে আমাদিগকে 
দরবারে উপস্থিত করার দিন স্কির করিলেন। দরবারের দিন অগ্নমান 
ষাট জন ঘোড়সওয়র দরবারে আসিল । তাহারা বিদেশ হইতে আসিয়া 
এরাজ্যে চাকরিতে ভরতি হইযাছে। ইহাদের পরনে ছিল জামা, ইজার 
এবং জামিয়ার এবং ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল, তরোয়াল, তীর এবং ধনুক ; 
তাহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হাতে ধড়শিও ছিল। তাহাদের ঘোড়া- 
গুলির জিন কতক ছিল চামড়ার আর কতক ছিল বনাতের। তাহার! 
মাসিক হিসাবে রুপার টাকায় ,মাহিয়ানা পায়। ঢালীর সংখা অনুমান 
এক হাজ|রের মতন হইবে। ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল এবং তরোয়াল। 
তীরন্দাজ ছিল অনুমান দেড় হাজার ; ইহাদের অস্ত ছিল ঢাল, তীর এবং 
ধন্ুক। হিন্দৃস্থানী সৈম্ের সংখ্যা অনুমান পাঁচশত; ইহাদের অস্ত্র ছিল 
বন্দুক, ঢাল এবং তরোয়াল । এই সমস্ত "সন্তাদের মধ্যে জমাদার ও হাজারি 
এই ছুই পদের লোক জাছে। তাহাদের মাসিক বেতনের টাকা এই ছুই 
পদের লোকদের হাতে দেয়া হয়; তাহারা অন্যান্তদের এ টাকা বীণচিয়া 
দেয়। আমরা ত্রিপুরা রাজার সভায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই এ সমস্ত 
লোকের সংখ্যা তিন হাজারের মতন হইয়ার্চিল । 

আমাদের ছুই জনকে নেওয়ার জন্য ত্রিপুরার দুইজন দূত রামেশ্বর 
ন্য/যলস্কার ভট্টাচার্য্য ও উদয় নারায়ণ বিশ্বাস ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের 
এখানে আসিলেন | আমাদের জন্যও ছুইটি,ঘোড়া আন! হইল । ত্রিপুরার 
এই ঢুইজন দূতের সঙ্গে তীর-ধন্্ুকধারী অনুমান চল্লিশ জন লোক আঙগিল। 
তাহারা আমাদের দুইজনকে আমাদের বাসা হইতে আনিয়া! গড়ের বাহিরে 
রুপার ছুয্ারী ঘরের সম্মুখে একটি কুঁজী ঘরে বসাইলেন। সেখানে রামেস্বর 
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৬০ ত্রিপুরা দেশের কথা 


হ্যায়ালঙ্কার আমাদের সঙ্গে রহিলেন আর উদয় নারায়ণ রাজার কাছে 
চলিয়া! 'আসিলেন। 

তথন যুবরাজ দরবারে আমিলেন। তাহার সঙ্গে আসিল লাল 
নিশান আটটি, ঘোড়সওয়ার ছয় জন, হিন্স্তানী সৈন্য, ঢালী, তীরন্দাজ 
ইত্যাদি লোক অনুমান এক শজন। যুবরাজ পালকিতে চড়িয়! দরধারে 
আসিলেন। এ পাঁলকির চাল ছিল বনাত দিয়া টাকা । সেই চালের 
ছই মাথায় ঢুইটি রুপার কলাফুল দেওয়া ছিল। পালকির গা*বনাত দিয়া 
মুড়িয়া দেওয়া! ছিল এবং উহার ছুই মাথায় রুপা দিয়া বাঘের মুখ বানাইয়া 
বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল । যুবরাজের পরনে ছিল কিখাবের জামা, 
সোনালী পটকা, সোনালী ক।জকরা৷ গুজরাটী জিরা, এলাছার ইজার, 
ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড়, কানে মুক্তা, গলায় ছুগছগীর সহিত 
মুক্তার মালা এবং কোমরে পাথর-খচিত হাতলযুক্ত একখানি খঞ্জর । 
তাহার তুই দিকে ছুই জন সেবক সোনার হাতলযুক্ত ছুইখানি তলোয়ার 
এবং সোনার চোখ লাগান ঢাল দুইটি লইয়া! আমিতেছিল। তাহার আগে 
আগে আসিতেছিল দশটি হাতী, তার মধ্যে ঢুইটির উপরে বনাত দেওয়। 
ছিল। হাতীগুলির দাতে সোনার বলম ছয় জোড়া করিয়। দিয়াছিল । 
উহাদের কপালে সোনার গোলাবুতি গহনা পরানে। ছিল। এই সণস্ত ছাড়া 
যুবরাজের চড়িবার তুকাঁ ঘোড়া ছিল একটি ; উহার জিন ছিল বনাঁতের 
তৈরী এবং মুখছাউনিটি ছিল সোনালী বংয়ের। চামড়ার তৈরী জিন 
লাগান টাঙ্গন ঘোড়া! ছিল বারটি। এই সমস্ত সাজ-সরপ্তাম লইয়া! যুবরাজ 
আসিলেন। এই সময়ে একজন লোক যুবরাজকে চামড় ঢুলাইতেছিল এবং 
অপর একজন যুবরাজের উপরে আরোয়ান ধরিয়া রাখিতেছিল। তারপর 
আসিলেন রাজবংশীয় ধরণীধর ঠাকুর। তাহার সঙ্গে ছিল সবুজ রংয়ের 
নিশান হুইটি, হাতী ছুইটি, চামড়ার জিন লাগান ঘোড়া তিনটি এবং 
বনাতের তৈরী জিন লাগান ঘোড়া একটি । ঢালী ও হিন্দুস্থানী সৈন্য সহ 
তাহার সঙ্গে চল্লিশ জন লোক ছিল । ধরণীধর ঠাকুরও আসিলেন বনাতের 


ত্রিপুর৷ দেশের কথা ৬১ 


ছাউনি দেওয়া পাঁলকিতে চড়িষা। তাহার পরনে ছিল মখমলের জ্ধামা, 
গুজরাটী সোনালী কাজকরা জিরা, সোনালী পটকা, আতলঞ্চের ইজার 
এবং একখানা শাল কাপ৬। তাহার কানে মুক্তা, গলায় ছুগ.ছুগীর 
সঙ্গে মুক্তার মাল! এবং কোমবে সোনালী র'য়ের জামিয়ার ছিল। সোনার 
গিলটি করা! তলোয়াব একটি এবং ঢাল একটি সেবকের হাতে ছিল। 
তাহাদের দেশে রাজবংশী লোকদিগকে ঠাকুর বলে। 

তারপর উজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে হাতী ছিল ছযটি, বনাতের 
জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চমড়ার জিন দেওয়া ঘোড়। পাঁচটি ; ঘোড়- 
সওযাব তিন জন এবং ঢালী, হিন্দুস্থানী ও তীবন্দাজ সৈন্য মিলিয়া প্রায় 
আশি জন লোক তাহার সঙ্গে আদিল । বনাতের ছাউনি দেওয়া পালকিতে 
চড়িয়া উজীর আসিলেন। সেই পালকিব দণ্ুটি ছিল মখমল দিয়া 
মোড়ান। উজীবের পবনে ছিল খাছাব জামা, সোনালী পটুকা, জিরা, 
গেছপেছ, আতলথের ইজার, শাল ক।পড় একখান। এবং কোমরে সোন।লী 
কযেব জামিযাব। তিনি কানে মুক্তা এবং গলায় ছুগছুগীর সঙ্গে মুক্তার 
মাল পরিধান কক্যাহিলেন। পালকিব ছুই ধারে ছই জন সেবক লইয়। 
চলিয়াছিল ঢাল দুইটি এবং সোনার হাতল্যুক্ত ও বনাতের তৈরী খাপের 
মধ্যে তলোয়ার ছুইটি। এইবপে সাজিয়া উজীর দরবারে আনিলেন। 

তারপর নাজীব আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী ছুইটি, ঘোর- 
সওয়ার ছুইজন, ঢাল-তরোয়াল ধারী সৈন্য অনুমান ষাট জন, বনাতের জিন 
দেওয়! ঘোড়া একটি ও চামড়ার জিন দেওয! ঘোড়া তিনটি ছিল। নাজীর 
মখমলের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া আসিলেন । তিনি পরিগ্াছিলেন 
ছাহানরের জামা, গুজর1টী সোনাল্গী রংয়ের পটুকা, সোনালী কাজকরা 
জিরা, রুপালী গোছপেছ, আতলঙ্চের ইজার, শাল কাপড়, কোমরে 
সোনালী কাজকরা জাঙগিয়ার, কানে মুক্তা ও গলায় ছুগছুগী। হুইজন 
সেবক ছুই দিকে ছুইথান! ঢাল ও ছুইট্ি তরোয়াল লইয়া আসিতেছিল। 
এইরূপে নাক্জীর দরবারে উপস্থিত হইলেন । 


৬২ ব্রিগুর৷ দেশের কথা 


তারপর কার্কোন আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী হুইটি, 
বনাতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া চারিটি, 
ঘোর-সওয়ার ছুইজন এবং ঢাল-তরোয়াল ও বন্দুকধারী সৈন্য প্রায় ঘাট জন। 
' তাহার পরনে ছিল বন্দরী ছিটের জ্বা্মী, বুটিদার জিরা, রুপালী গোছপেছ, 
সোনালী পট্কা, আতলঞ্চের ইজার, কানে মুক্তা ও সোনালী কাজকরা 
জামিয়ার। সঙ্গে একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া একজন সেবক 
আসিতেছিল। | 

পরে আসিলেন কোতোয়াল-্মুছিব। তাহার সঙ্গে আসিল জরদ 
য়ের নিশান সাতটি এবং হাতী আটটি । হাতীগুলির মধ্যে ছুইটির উপরে 
বনাত দিয়া ঢাকনি দেওয়া হইয়াছে ও উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার 
গহনা দেওয়া হইয়াছে । বনাতের জিন ও সোনালী রংয়ের মুখ-ছাউনি 
দেওয়া ঘোড়। ছইটি এবং চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া আটটি, ঘোর-সওয়ার 
ছয়জন, ঢালী অনুমান চল্লিশ জন, বর্কন্দাজ প্রায় ত্রিশ জন এবং তীরন্দাজ 
অনুমান চল্লিশ জন তাহার সঙ্গে আমিল। তিনি পালকিতে চড়িয়া 
আসিলেন। এঁ পালকির উপরে বনাত দিয়া ছাউনি দেওয়া ছিল; 
ছাউনির উপরে ছুই মাথায় রুপার ছুইটি কলাফুল বসান ছিল ; পালকির 
বেড়। বনাত দিয়া মোড়া ছিল এবং পালকির দরজায় রুপার তৈরী মকরের 
মুখ আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল । কোতোয়াল-মুছিবের পরনে ছিল 
সোনালী রংয়ের বাদামী কাপড়ের জামা, সোনালী গুঁজরাটী জিরা, 
গোছপেছ, সোনালী পটকা, গুজরাটী আতলঞ্চের ইজার। সোনালী রংয়ের 
একখানি তসর দেড়ভাজ করিয়া ঘাড়ের উপরে লইমাছিলেন। পাগড়ির 
উপরে সোনার তরোলা ছইটি, কানে মুক্তা, গলায়, পাথর খচিত কথাভয়ণ, 
ছগছুগীর সহিত মুক্তার মালা এবং কোষরে ফ্যেনার হাতল্লের উপরে 
পাথর খচিত খর, একটি পরিধান, করিয়াছিলেন । পাল্পকির হই; দিকে 
সেবকের! সোনার মুষ্িুক্ত তর়োরাল.ছুইটি,. সোনার চোখ. দেয়া ঢাল ছুই, 
এবং সোনালী রং করা বড়শি। হই.গাছ. লইন্াছিল। এইযে? স্জ্ি। 


ত্রিপুর! দেশের কথা ও 


কোতোম়াল মুছিব দরবারে আসিলেন। 

তারপরে দেওয়ান আসিলেন। তহার সঙ্গে হাতী দুইটি, বনাতের 
জিন দেওয়া ঘোড়া একটি' চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া তিনটি এবং ঢাল- 
তরোয়াল-ধারী লোক অনুমান চণ্লিশ জন ছিল। তাহার পরনে ছিল 
চিকণ কাপড়ের জামা, সোনালী কাজকর1 জিরা, রুপালী গোছপেছছ ও 
কপালী পটকা, আতলঞ্চের ইজার এবং শাল কাপড় একখানা । তিনি 
কানে মুক্তা ও গলায় সোনা দিয়া বাঁধা রুদ্রাক্ষের মালা ছুই লহর 
পরিয়াছিলেন এবং একটি সোনালী জামিরার সঙ্গে লইয়াটিলেন। এইরূপে 
সাজিয়া মখমলের ছাউনি দেওয়া পালকিতে চড়িয়া দেওয়ান আঁসিলেন। 

ইতঃপূর্বে চন্দ্রমণি ঠাকুর মুসলমানের রাজ্যে জামিনদার ছিলেন। 
রাজ! হরিধন ঠাকুরকে জামিনদার করিয়া! পাঠাইয়া চন্দ্রমণি ঠাকুরকে সেখান 
হইতে আনাইলেন | চন্দ্রমণি মাকৃব দরবাবে আমিবার সময় লাল নিশান 
ছয়টি ও হাতী চারিটি সঙ্গে আনিলেন। এ চারিটি হাতীর মধ্যে ছুইট্রি 
উপরে বনাত দিয়া ঢাকনি এবং উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার গহন! 
দেওয়া ছিল । তাহাভাড়া বনাতের জিন ও রুপার মুখছাউনি দেওয়া তুকাঁ 
ঘোড়া! ছুইটি, টাঙ্গন ঘোড়া! ছয়টি, ঘ্বোব সওয়ার ছয় জন এবং ঢালী, 
বরকন্দাঞ্জ, তীরন্দাজ প্রভৃতি সকলে মিলিয়া প্রায় 'মাশি জন লোক চন্দ্রমণি 
ঠাকুরের সঙ্গে দরবারে আসিল । সেই সময়ে চন্দ্রমণি ঠাকুরের পরনে ছিল 
সোনালী বুটিদ্বার জাম।, গুজরাটী সোনালী পটকা, সোনালী কাজকরা 
জিরা, রূপালী গোছপেছ, কানে মুক্তা, গল্গায় কঠাভরণ একটি ও ছুই' ছড়া 
মণি-গাঁথা-মুক্তার মাল। এবং ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড়। চক্দ্রমি 
ঠাকুর পাঁলকিতে-চড়িয্ক! আসিলেন। পালকির ছাউনি বনাত দিক্গা ঢাক! 
এবং বেড়া বনাত দিয়া মোড়ান ছিল । পালকির উপরে ছুইটি রূপার কলা 
ফুল দেওয়া? ছিল । ছাউনির ছুই মাথায় ছুইটি রূপার, তৈরী মকর মাছের 
মুখ লাখাইয দেওয়! ছিল । এ পালকির হই ধারে সেবকের! সোনার চোখ 
দেওয়া, ঢাল, হুইধানা! ও সোনার হাতলীযুক্ত তরোয়াল ছইটি বহি 


৬৪ ত্রিপুরা! দেশের কথা 


নিতেছিল এ পালকির উপরে একজন সেবক একটি আরোয়ান ধরিয়া 
আসিতেছিল। 

তারপর নেমুজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতী ছুইটি, 
বনাতেব জিনের ঘোড়া একটি, চামড়ীর জিনের ঘোড়া পাঁচটি, ঘোড়-সওয়ার 
পাচজন এবং ঢাল-তরোয়াল-ধারী সৈন্য প্রায় ষাট জন । তাহার পরনে ছিল 
কার্পাস সুতায় তৈরী বুটাদার জামা, বন্দরী ছিটের পটকা, সামনের দিকে 
সোনার ঝালর দেওয়া রূপালী জিরা, আতলঞ্চের ইজার, শাল কাপড়, 
এবং কোমরে ছিল একখানি সোনালী কাজকরা জামিয়ার । একজন সেবক 
একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিযাছিল । মখমলের 
ছাউনি দেওয়া পালকিতে করিয়া! নেমুজীর দরবারে আসিলেন । 

উপরোক্ত ব্যন্তিগণ ছাড়া বড়লে'কদের মধ্যে কেহ পালকিতে উঠিয়া 
কেহ ব। ঘোড়ায় চড়িয়া প্রায় ত্রিশ জনের মতন আসিলেন। তাহাদের 
অস্ত্র ছিল ঢাল ও তরোয়াল এবং কোমরে ছিল জামিয়ার। পাইক প্প্রায় 
এক হাজার পাঁচশত আসিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে ঢাল ও তবোয়াল 
ছিল। রাজার জয়গানকারী ব্রাহ্মণ, কাষেস্, দৈবজ্ঞ্' বৈদ্য এবং অন্যান্য 
যাহারা ছিঙ্গ সকলেই আসিল । তারপবে সেইদিন রাজধানীর লোকদিগকে 
দরবারে আনা হইল । রাজবাড়ীর সম্মুখে রাস্তার ছুইধারে বড় তোপ 
দশটি এবং লম্বা কামান কুড়িটি পাতা হইয়াছিল । 

পর রত্ব মাণিক্য রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন এবং এ 

সিংহাসনের ঘরে যাহাদের ঢুকিবার নিয়ম আছে তাহারাও এ ঘরে গেলেন । 
যাহাদের এ ঘরের সম্মুখের প্রাঙ্গণে থাকিবার নিয়ম তাহার সেই নিয়মিত 
জায়গায় রহিল। তখন উদয় নারায়ণ বসিবার জায়গা! হইতে উঠিয়া 
আমাদিগকে নিতে আসিলেন।, আমর! সেখানকার ছুই দূতের সঙ্গে বূপার- 
ছুয়ারী খর হইতে সোনার-ছুয়ারী ঘরের মধ্যে গেলাম । সেই ঘরের আগের 
দিকে ছিল রাজা চড়িবার জন্য চারিটি হাতী। উহাদের উপরে বনাতের 
চাকনি এবং কপালে গোলাকৃতি সোনার অলঙ্কার দেওয়া ছিল। হঠুীগুলির 


ত্রিপুরা দেশের কথ। ৬৫ 


গ! জরির কাজ করা বনাত দিয়া মোড়া ছিল এবং প্রতিটি হাতীর 
দাঁতে আট জোড় করিয়া সোনার তারের বাল। পরাইয়৷ দেওয়! হইয়াছিল । 
সেই ঘরের নিন্নভাগে ছিল রাজ! চড়িবার জণ্ত পালকি ছুই খানা, উহাদের 
দরজার উপরে সোনার পাত লাগান ছিল। পালকি ছুইটির চারিদিকে 
চারিটি খুঁটা এবং এ গুলিতে সোনার কলকা কাটা ছিল। পালকির 
খু'টাগুলি রূপা! দিয়া তৈয়ারী করিয়া এ গুলির উপরে বনাত দিয়! ছাউনি 
দেওয়া হইয়াছিল এবং ছাউনির ছুই মাথায় দুইটি সোনার কলা-ফুল 
বানাইয়া বসাইযা দেওয়া হইযাছিল। পালকিগুলির গু বনাত দিয়া 
মুড়িয়া প্রাত্যেকটির ছুই মাথায় ঢইটি করিয়া সোনার বাথের মুখাকৃতি করিয়! 
বানাইয়া আটকাইয়া৷ দেওয়। হইয়াছিল। পালকির নিকটে রাজ! চড়িবার 
তুকঁ ঘোড়া চারিটি ; উহাদের জিন সোনালী রংয়ের বনাতের তৈয়ারী এবং 
ঘোড়াগুলির মুখছাউনিও সোনালী রংয়ের হিল। সিংহাসন-ঘরের সম্মুখে 
রাখা হইয়াছিল সোনার ত্রিশূল একখানা এবং চক্দরবাণ একটি, তাহাছাড়া 
লাল, সাদা, জরদ ও সবুজ রয়ের নিশান ছিল প্রায় ত্রিশটি। সেখানে 
টারিজন গুরুজবর্ণার সোনার ও রূপার চারিটি লাঠি লইয়া উপস্থিত ছিল। 
নেই প্রাঙ্গণের ছুই ধারে সোনালী ও রুপ'লী রংয়ের লাঠি প্রায় আশিটি 
রক্ষিত ছিল । 

দেই সময়ে আমাদিগকে সোনার ছুয়ারী ঘর হইতে নিয়মানুযায়ী তিন 
জায়গায় নিয়া গেল এবং পরে আমর সিংহাসন-ঘরে ঢুকিলে আমাদের মধ্যে 
বত্ুকন্দীলী রাজীকে আশীর্বাদ এবং অর্থঃ 'স প্রণাম করিল। তখন 
রাজার আদেশে দেওয়ান আসিয়া আমাদিগের নিকটে পত্র চাহিলেন।, 
রত্বকন্দলী গুহার মাথার পাগড়ি হইতে পত্রটি বাহির করিয়া দিল। সেই 
সময়ে রাজার আদেশে দেওয়ান আমাদিগকে সভাপপ্তিতদের পঙক্তিতে বঙ্ি 
বলিল্সেন এবং আমরা সেখানে বসিলাম। দেওয়ান এ পপ্র পাঠ করিলেন। 
পরে দেুয়াঁন আনাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “ররুকন্লী, অর্জুবদাল, 
আমাদের গৌঁলাই মহারা্গ জিজাসা করিতেন যে, আপনার! যখন আমের 


তখন আপনাদের বদের রাজা কুশলে ছিলেন ত?” আমরা বলিলাম, 
“জাঁমাদের রওনা হওয়ার সমষ্ট্রা ন্বগদেব মহারাজা কুশলে ছিলেন ।” 
দেওয়ান পুনরায় আমাদিগকে টন প্রত্বকন্দলী, অর্জুনদাস, আমাদে 
মহারাজ বলিতেছেন যে, স্বর্গ মহারাজার প্রেমবর্ধক পত্র-সংবাদ শুনিয়! তিনি 
অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তিনি আকাঙ্খা করেন যে, স্ব্দেব রাজা যেন 
কুশলে থাকেন।” তখন আমর! বলিলাম, “উভয় পক্ষেই যেন মহামায়! 
এরূপ করেন।” তারপর আমাদিগকে ফুল-চন্দন, স্গন্ধযুক্ত পান-স্থুপারি 
দিয়! নাম ধরিয়া ডাকিয়া বলিলেন, “এখন আপনারা বাসায় গিয়া আরম 
করুন, আপনাদের যাওয়ার সময় হইলে আপনারা উক্ত পত্র-সংবাদের উত্তর 
পাইবেন।” তখন আমরা রাজাকে আশীবাদ ও প্রণাম করিয়া সিংহাসনের 
ঘর হইতে নামিয়া সোনার ছুয়ায়ী ঘরের দিকে আসিলাম। সেই সময়ে 
সিংহাসন ঘরে যুবরাজ প্রন্থৃতি প্রধান প্রধান রাজবংশীয়গণ,. কোতোয়াল- 
মুছিব, সভাপপ্ডিত ও পুরোহিত বসিয়াছিলেন এবং উজীর, নাজীর, নেমুজীর, 
কার্কোন, দেওয়ান, উচ্চশ্রেণীর কায়েস্থগণ, বৈদ্য ও 'দৈবজ্ঞ শ্রেণীর লোকের! 
দাড়াইয়া ছিলেন। সিংহাসন-ঘরের সম্মুখর উঠানে দেশের বড় বড় 
লোকের! দীড়াইয়া ছিলেন। রাজার আদেশ হইলে সকলকে ফুল-চন্দন, 
স্বগন্ধাযুক্ত হুপারি ও পান যাহাকে যে ভাবে দেওয়ার নিয়ম আছে সেই ভাবে 
দেওয়া হইল । তারপর রাজা উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলেন; সভাস্থ 
(লোকেরাও নিজ নিজ বাড়ীতে গেল । তারপর আমরাও আমাদের বাসায় 
, চলিয়া আদিলাম। ১৬৩৪ শকাব্দের ৪ঠা বৈশাখ ত।রিখে ব্রিপুরার রাজ! 
রত্ব মাণিক্য আমাদিগকে তাহার দরবারে অভ্যর্থনা করিলেন । সেইদিন 
রাজার পরনে ছিল চিকন খাছার জামা, সাদা চিকন কাপড়ের পাগড়ি, 
আচলে সোনার ঝালর দেওয়া কার্পাস সৃতার পটকা এবং গুজরাটা আত- 
জঞ্চের তৈয়ারী ইজার এবং তিনি ঘাড়ের উপরে একটি সাদা শাল 

লইয়াছিলেন। পাথরখচিত ও মোনার হাতলযুক্ত একটি খজর তাহার 
কোমরে ছিল। ছ্ুইজন লোক সোনার হাতলের হুইটি শুরু চানড় ঝু়ার 


রা দেশর বধ ঠা 


ইগার্ষে দোনাইডেছিল। চিত্রিত তাললপাতার গাধা দিয়া নী্াঝে 
বাতা করিডেছিগ। রাজার গণ্চাতে বলাতের খাপে রঙ্গিত এবং সোনার 
হাতলযুক্ত ভরোযাল চারিধানা এবং সোনার চু বিশ ঢাল চারটি নষ্া 
ঠাবিজন দেবক দাড়াই্য| হিল। দরবধাবের মমযে রাজ এই ভাবে বমিয়া- 
ছিলিন। মেইদিন দবাবে যাত্যাৰ জন্য যখন রড মাগকা রাজার দত 
আমাদিগকে নিতে আসিল তখন আমবা দুইজন (লোককে বামায় রাখি 
যাই। তাহাদিগকে বলা ছিল যে, আমবা দববাবে চলিয়া যাওয়ার গরে 
তাঙ্কা|৷ যেন ছুবেশ ধব্যা তরিগুবা বাজাৰ দবধারের লেখিজ্ন ও দানজ- 
সবগাম কি পরিমাণ এবং তাারা কি নিযমে বা কাজ করে দেখি। 
আমাদিগকে যেন বলে। তাহারা টুইজন ছগনবেশ ধরিয়া আমাদের নির্দোশ 
মমুযায়ী দরবাবে যাই মস্ত দেখিযা। আসিয়া আমািগাকে বঙ্গিল। 


৬৮ ত্রিপুরা! দেশের কথ 


সপ্তদশ অধ্যায় 


দূতগণ কর্তৃক আসামের যুদ্ধের বর্ণনা 


আমরা দরবারে যাওয়ার তিন দিন পরে রাত্রি অনুমান ছুই দণ্ড গত 
হইলে রাজার দূত উদয় নারায়ণ আমাদিগকে গোপনে রাজার নিকট নিয়া 
গেলেন। তখন রাজ! সিংহাসন-ঘরে স্ুজনি পাতিযা বসিয়াছিলেন। 
সেখানে অপর কোনও দরবারের লোক ছিল না। তারপর আমাদের 
সবর্নরাজা যে গোপন পত্র আমাদিগকে দিযাছেন তাহা৷ আমাদের হাত হইতে 
দেওয়ান লইয়া গোপনে পাঠ করিয়। রাজাকে শুনাইলেন। তখন রাজার 
আদেশে দেওয়ান আমাদিগকে বলিলেন, “রত্বকন্দলী, অর্জুন দাস, পত্রে 
যাহা লেখা আছে তাহা! শুনিলাম, মৌধিক আর কিছু বলিবার আছে কি ? 
আমর] বলিলাম, “ম্ব্দেব মহারাজার আদেশে বড়বুয়া নবাব বলিয়াছেন 
যে, গে! এবং ব্রাহ্মণাদি জাতিগণকে ধর্মের সহিত প্রতিপালন করাই রাজার 
প্রধান ধর্ম ; আমরা এই ধর্মীয় রাজার! বিদ্ামান থাকিতে যবন সকলে 
এই ধর্ম ন্ট করিতেছে, তজ্জন্য সকলে একমত হইয়া যখনকে নিগ্রহ করিয়। 
ধর্মরক্ষ। করিলে যশ ওধর্ম ছুই ই বৃদ্ধি পাইবে; এই কথ জানিয়া যাহ। কর্তব্য 
মনে করেন তাহাই করিবেন।” তারপর দেওয়ান বলিলেন, “পত্রের কথা 
তোমর] পরিপূর্ণভাবে বলিয়াছ্ছ।” দেওয়ান আবার বলিলেন, “মাজম খঁ। 
কি প্রকারে তোমাদের দেশ 'দখল করিল এবং মন্ছুর খা গুয়াহাটার 
(গৌহাটিয়) গড়ই বা কি প্রকারে দখল করিল 1” তখন আমরা বলিলাম, 
সেই সময়ে আমাদের মহারাজার প্রিতামহ জীবিত ছিলেন। তিমি বাছ্‌লি 
ফুকনকে সর্দার নির্বাচিত করিয়া যুদ্ধে পাঠাইয়! দিলেন। বাছুলি ফুকন 


ত্রিপুরা! দেশের কথা '&$ 


গুধাছাটার গড়ে মাম খাঁর সঙ্গে সাত দিন যুদ্ধ করিলেন। তারপর মহারাজ 
বাছুলি ফুকনকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, “পূর্বে বাইশ উমরাহদের সই 
নবাধ মাজম খত সৈম্ বার বার বিজয় করা হইয়াছে; বর্তমানে এত জৌকঞন 
এবং অস্ত্র শল্ত্র ল্ইয়াও তুমি কিছুই করিতে পারিতেছ না।” এই কথা বলিয়া 
রাগ করিয়া মহারাজ বাছুলি ফুকনের জন্য স্ত্রীলোকের পোষাকাদি পাঠা! 
দিলেন। ইহাতে বাছুলি ফুকনের মনে সংশয় জন্মিল এবং সে মুসলমীনের 
পক্ষ অবলগ্বন করিল। এই ঘটনায় আমাদের লৌক-লস্কর সকলেই পলায়ন 
করিল তারপর মাতম খ! আসিয়! ছানপ্র! গড়ে উপস্থিত হইল । মহারাঞ্জ 
এই কথা শুনিয়া ছামধরা গড়ে লোকজন পাঠাইয়। দির্লিন। তারপর 
ছামধরা গড়ে বাইশ দিন ব্যাপি নানাপ্রকারে যুদ্ধ হইল । মাজম খা বন 
বীরহ প্রদর্শন করিয়াও ছ।মধর়া! হুর্গ জয় করিতে না পারিয়া সেই জায়গায় 
থানা বসাইয়া তাহাতে থাকিতে লাগিলেন। পরে আমাদের লোকজনের! 
তাহার এঁ সব থানা জয় করিল এবং মাজম খার সৈষ্ঠাদের পথ বন্ধ করিল। 
মাজম খার লোকঙ্গন কোনও জিনিসপত্র কিনিতে না পারিয় খাওয়ার অত্যন্ত 
কষ্ট পাইল। তখন মাজম খ। ছামধর৷ গড় পরিত্যাগ করিয়া গুয়াহাটার 
দিকে গেলেন এবং সৈয়দ ফিরোজ ও , সৈঘদ ছালাকে হুবা নিযুক্ত করিয়া 
ছামধরায় রাখিয়া গেলেন। তারপর আমাদের লোক-লস্করেরা ছামধরাম় 
গিয়া যুদ্ধ করিয়া সৈয়দ ফিরোজ ও সৈয়দ ছালাকে তাহাদের লোকজনদের 
সহ ধরিয়া আনিল । বাদশ! এই খবর পাইয়া রামসিহকে পাঠাইয়। দিলেন। 
রামসিংহ আসিয়া বনু বীরন্বের সহিজ্ধ ভানেকদিন যুদ্ধ করিয়াও না পারিয়। 
রাঙ্গামাটিতে চলিয়া গেলেন। রামসিংহ যুদ্ধ জয় করিতে পারে নাই শুনিয়া 
বাদশ। ঢাকার নবাব সায়েস্তা খাকে নেওয়াইলেন। তারপর বাদশানন্ধন 
আন্ধম তারাকে বাংল! দেশের স্থুব। নিধুক্ত করিম! বলিয়া দিলেন ““হুি 
আসাম জয় করিও” ; এবং রামসিংহকে আজমীঢ়ের যুদ্ধে পাঠাইয়! দিলেন । 
আজম তার? আসিয়৷ যুদ্ধের অবস্থা খারাপ দেখিয়া গুয়াহাটার বড় ফুলের 
সহিত সন্ভাব স্থি করিয়া তাহাকে বলিলেন, “কিছুদিবের জনা আধাছে 





৩ ত্রিপুরা! দেশের কথা 


গুয়াহাটি ছাড়িয়া! দাও, আমি পরে আধার উহ! তোমাকে ফিরাইয়া! দিব ; 
ইহাতে বাদশার নিকট আমার একটা মর্যাদা থাকিবে।” আজম তারা 
গুয়াহাটার বড় ফুকনকে অনেক জিনিসপত্রও দিলেন। তারপর বড় ফুকন 
নিজে ইচ্ছা করিয়া গুয়াহাট1 ছাড়িত্বা দিলেন। তখন আজম তারা 
মন্ছুর খাঁকে গুয়াহাটার থানাদার হইয়া থাকিবার জন্ত পাঠাইলেন এবং 
মন্ছুর খা! আসিয়া গুয়াহাটাতে থান! করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন । 
এই ঘটনার পরে আমাদের মহারাজের পিতা! সেই বড় ফুকনকে বধ করিলেন | 
মন্ছুর খার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হইল? মন্ছুর খ! পলায়ন করিলেন। 
মন্ছুর খার অস্্রসন্ত্র এবং বহু লোক-লম্কর ধরিয়া আনা হইল এবং গুয়া- 
হাটার গড় দখল করা হইল ।” আমরা এই সমস্ত কথা বলার পর দেওয়ান 
বলিলেন “সেই জন্ইত বান্ুলি ফুকন এই সময়ে ঢাকায় বাস করিতেছিল।” 
তারপর রাজা আমাদিগকে বিদায় দিলেন এবং রাজার লোকের! আমাদিগকে 
বাসায় আনিয়৷ পৌছাইয়। দিল । 


ত্রিপুরা দেশের কথা 


অষ্টাদশ নবধ্যায় 


ত্রিপুরায় মদন পুজা ও মোট খেল! 


বৈশাখ মাসের দশ দিন অতীত হইলে কৃষ্ণা শয়োদরশশী তিথিতে মদন 
পূজার অধিবাস হইল । সেই দ্দিন সেই দেশের লোকদের দেশাচার নিয়মে 
মান্ততা অনুসারে উপহার দেওয়ার নিয়ম আছে। রাজা সেই নিয়মে 
সকলকে উপহার দিলেন । আমাদিগকেও সিংহাসন ঘরে আসিয়া ডিমের 
কুম্থমের রংযের জামা, রঙ্গিন পাগড়ি, রঙ্গিন পটুক৷ এবং রঙ্গিন দোপাট্রা! 
উপহার দ্রিলেন। খেলিবার জন্য আমাদিগকে চামড়ার মোটঞ ছুইটি 
[দিলেন। আমাদের সঙ্গের লে'ক্দিগকে রঙ্গিন পাগড়ি ও দোপাট্টা এবং 
তাহাদের প্রতিজনকে খেলিবার জন্য একটি করিয়া মোট দিলেন।" তারপর 
সেইদিন আমাদিগকে বাসায় পাঠাইয়াটিলেন। 

পরের দিন কলাগাছের খোল দিয়া চৌচাল! করিয়া একটি ঘর 
বানাইয়া সাজান হইল । এ ঘরের ভিতরে মাটির কামদেবের মৃত্তি সাজাইয়া 
পূজার ব্যবস্থা করা হইল। এই পুজার আযোজনে বড় বড় করিয়া লাঙ 
বানাইয়া দেওয়া! হইল। পুজা শেষ হইলে রাজা আসিয়া কামদেবকে 
প্রণাম করিয়! সোনার নল দিয়া কামদেবের গায়ে জল ছিটাইয়! দিলেন 
এবং পরে যুবরাজ ও অন্যান্য বড় লোকেরা আসিয়া! প্রণাম করিয়া রুপার 
নল দিল্পা কামদেবের গায়ে এ রূপ জল দিলেন। তারপর রাক্কার 
আদেশে আমরাও কামদেবকে প্রণাম করিয়া কামদেবের গায়ে জল 
ছিটাইলাদ এবং জন্তান্ত বাহিরের লোকেরাও পরম্পর জল ছিটাছিটি করিতে 


গং রিপুরা দেশের কথা 
লাগিল। ন্ুঁগায়কেরা তাল মিলাইয়া মুদক্ষ যোগে সংকীর্তন করিতে 
ললাগিল। সেইদিন রাজ! সাদা পোষাক পরিয়াছিলেন। যুবরাজ গ্রন্তৃতি 
সফল লোকেরা রাজার দেওয়া! উপহারের কাপড় পরিয়৷ সেইখানে আসিয়া 
ছিলেন। রাজ! কাহাকেও বা ডাকাইঘা আনিয়া কাপড় পরাইয়৷ দিলেন । 
তারপর রাজা অন্দরে গেলেন, অন্যান্যেবাও নিজ নিজ বাড়িতে গেল । 
আমরাও আমাদের ধাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পরের দিন পূর্বের মত 
যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লৌকের দরবারে আগিলেন। আমাদিগকেও 
দরবারে আনা হইল । তারপর রাজ। অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। 
সেইদিন রাজার পরনে ছিল গুজবাটী সোনালী তসরের জামা, সোনালী 
কাজবর! জিরা, সোনালী গোছুপেছ, সোনালী পটুক। এবং সোনালী বুটিদার 
ইজার। একখানা সাদ। শাল কাঁধের উপর লইয়াছিলেন। সোনার 
তরোল। ছুইটি এবং হীরা ও পাথর খটিত কলক একটি হামাউ চরাই পাখীর 
পাখার সঙ্জে পাগড়িতে গাঁধিয়। লইয়াছিলেন। মুক্তা ও পান্না গাথা 
একটি ফল ছুই পেঁচ করিযা' পাগড়িতে পরিযাছিলেন। রাজার কানে মুক্ত 
এবং গলাধ হীর! € পাথর খচিত কঠ্ঠাভরণ এবং এ কষ্ঠাভরণে' মুক্তাব 
ঝালর দেওয়া ছিল । এ কষ্ঠাতরণের নাহুখানে হ্বীরাখচিত ছগ বুর্গী একটি 
ছিল। নাভি পর্য্যন্ত ঝুল দিয়া 'তিন পচ করিয়া মুক্তার মাল পরিযাছিলেন। 
বাহ্তে হ্থীরা ও পাথর খচিত খাড়ু পরিয়্াছিঞ্পেন। হ্ীতের দশ আছুলে 
দর্খটি হীর! ও পাথর খচিত আর্ট পনিয়াছিলেন এবং কোরে হীর। ও পাথর 
খচিত খর একখান! লই্লাছিলেন। 

রাজা এইবপে সাজিয়া আসিকার প্গয়ে হাতীর উপরি্টাগ সীর্জীন 
হইতউছিল'। হাতীয় উপরে চারিঙাদি তক্তা দিধ! জোড়া করিয়ী আসনটি 
'ঘেয়াত কর হউয়াছিল-। সেই,তক্তার' উপর হাতীর দাতের দানাঝপ বাজি 
কর ছিল। সোনার পাত উদ্ধত বারা ছিল । এই তরণগুলির' মা 
খন মূ 'আষদটি বঙগান হইছিল । টারিবিকে চারিটি' সেঙিধ খা জিরা 
ছয় উিলীরে। চারিচালের হনাংতরতযর সাজাস হইছি; লেখি 





ত্রিপুরা! দেশের কথ খ্ও 


চারিধারে বনাত কটা! পানেব আকারে বান।ইথ। তাহাতে সোনার গুলি 
ঝুলাইয় দেওয়া! হইয়াহিল । এ খনাতের ঘরের উপরে সোনার তৈয্ারী 
কল্লাফুল একটি দেওয়া হইযাহিল। মুল আসনের তঙ্গে দিয়া হাতীর 
পেটের সহিত দড়ি দিয়। পেঁচ দিয়া বাধা হইযাছিল । রাজা হাতীতে উঠিয। 
এঁ ঘরে গালিচার উপরে বসিলেন। তারপর যুবরাজ প্রস্তুতি বড় বড় 
লোকেরা আসিলেন। তামাশ! দেখিবাব জন্য অনেক লোকও আঙগিল। 
রাজা আমাদিগকেও সেখানে নেওয়াইলেন । তারপর রাজ। মোট খেলিবার 
জন্য গোনতী নরীতে আসিলেন। সেই সমযে রাজ র অঞ্রে আগে হাতীর 
উপ্ুরে, ঘোড়ার উপরে এনং মাটিতে মানুষ নিশান লইঘা যাইতেছিল । 
তাহাছাড়া! লোক হাতীর উপরে নাকাড়া বায বাজাইতে বাজাইতে 
চলিয়াছিল। ঢাল, তরোয়াল এবং বন্দুক লইয! অন্থমান এক হাজার পাঁচ- 
শতলোক এবং ঘোড়-সওয়ার চল্লিশ জন ও চৌন্দট হাতী রাজার সঙ্গে 
নদীর দিকে ষাইতেহিল। এই সমস্ত ছাড়া সোনা-রূপার কাজ করা 
পোশাকে সাজাইয। রাজা চড়িব'ন জন্য ঘোড়া চারিটি, হাতী তিনটি এবং 
পালকি ছুইখান! সঙ্গে যাইতেহিল । সোনার এনং রুপার লাঠি লইয়া চার- 
জন গুরুজবর্দাব চলিয়াছিল । রাজায [নক্ট একপাশে অপর একটি 
হাতীতে চড়িয়া একজন লোক একটি আরোযান ধরিয়াছিল এবং অপর 
একজন লোক একটি ঢাল ও একটি তবোধ়াল লইয়া চলিয়াছিল ; এবং 
রাজার অপর পাশে অন্য একটি হাতীতে উঠিয়া একজন লোক রাজাকে 
চামর ঢুলাইতেছিল এনং অপাব একজন ঢা « তরোয়াল লইয়া! উপস্থিত 
ছিল। রাজার আগে আগে শিবের ত্রিশূল অথাং চন্দরবাণ লইয়া একজন 
চলিয়াছিল। রাজার পিছে পিছে গ্রিাছিল ঘোড়-সওয়ার অন্মান বিশ জন 
এবং চাল-তরোয়াল এবং বন্দুক-ধারী লোকন্মন্ুমান ছই হাজার ৷ তাহানছাড়।! 
যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লোকের! মর্ধাদ1 অন্ুযারী নিজ নিজ সরঞ্জাম ও 
লোকজন লইয়া কেহ বা হাতীতে কেহ্‌ ব৷ ঘোড়ায় চড়িযা গোমতী নবীর 
দিকে েলেন। তামাশা! দেখিবার জন্ত যাহারা আসিয়াছিল . তাহারা 


প ব্রিগুরা দেশের কথা 


রাজার আগে এবং পিছনে নদীর দিকে গেল। সেই দিন বাজার সঙ্গে 
অনুমান দশ বার হাজার লোক গোমতী নদীতে গিয়াছিল । রাজা এইন্ূপে 
গিয়া গোমতী নদীর জলে হাতীর উপরে বলিয়া রহিলেন। পরে যুবরাজ ও 
অন্তানেরা জলে না:ময়। ছুই ভাগ হইয়া মোট দিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি 
জল ছিটাইয়৷ খেিতে লাগিলেন । গোমতী নদীর নিকটে একটি কুঁজী ঘর 
ছিল; রাঙ্জার আদেশে আমর! সেখানে বসিলাম। রাজার লোকেরা 
আমাদের সঙ্গের লোকজনকে মোট খেলিবার জন্য নিয়া গেল এবং তাহারাও 
খেলার জায়গায় গিয়। খেলায় যোগ দিল। তারপর রাজা সেখান হইতে 
গিয়া অমরসাগর দিঘ্বিতেও এইরূপ আমোদ ভোগ করিলেন। রাজা 
এইরূপে মোট খেলার তামাশ। দেখিয়া নিজ গুহে ফিরিয়। আসিলেন ; 
অন্যান্যেরাও নিজ নিজ বাড়ীতে গেল। আমরাও আমাদের বাসার দিকে 
রওনা হইলাম । 

তারপর রাজার আদেশে কামদেবের পৃজায় যে সমস্ত দধি, দুগ্ধ, ক্ষীরের 
লাড়ু তাঙ্গের লা ইত্যাদি দেওয়। হইয়াছিল তাহ! ভাগ করিয়া বড় বড় 
লোকদের ও অগ্ান্ত ভাল লোকদের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং 
আমাদের জন্যও দেওয়া হইল । তাহাছাড়। রাজা সেই সময় সকলকে 
পোশাক-পরিচ্ছদও দিয়াছিলেন। আমাদিগকেও পোশাক দিয়াছিলেন। 
রাজ বাহিরে যাওয়ার সময় এবং নিজ ঘরে ফিরিয়া আসিবার সময় নগরের 
স্থানে স্থানে দশ পাঁচ জন স্ত্রীলোক একত্র হইয়া কলাগাছের চারা লাগাইয়। 
তার নীচে প্রদীপ ও ঘট রাখিয়া উলুধ্বনি করিতেছিল। সেই সমস্ত 
সত্রীলোকদের জন্য রাজার আদেশে রাজার সেবকগণ আধুলি, পিকি, দোয়ানি, 
এক আনি, আধ আনি মুঠ মুঠ করিয়া! উড়াইয়! ফেলিয়। দিতেছিল । 


ত্রিপুরা দেশের কথ ৭৫ 


উন।বংশ অধ্যায় 
রাজার বিরুদ্ধে ঘনগ্।মের সৈন্য-সংগ্রহ 


মোট খেলার ছুই চাবিদিন পব রাজ! ঘনশ্াম ঠাকুরের জন্য লোক দিয়! 
মোট খেলার উপহার পাঠাইয়৷ দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, প্বড়ঠাকুর, 
আজ ছয় মাস হয় হাতী ধরিবার জন্য গিয়'ছ, এখনও আসিলে ন|। 
আমাদের এখানে স্ব রাজার দূতগণকে দরবারে সংবর্ধনা কর। হইয়াছে , 
মোট খেলাও শেষ হইয়াছে, বর্ধাকাল আগত প্রায় । এখন স্বর্গ রাজার 
দূতগণকে বিদায় দিবার সময় হইয়াছে । এই সমস্ত কথা ভাবিয়া সন্ধর 
লোকজন সঙ্গে লইয়া চলিয়া আস” ঘনশ্টাম ঠাকুর রাজার এই আদেশ 
শুনিয়৷ বাজার বরাববে এক পত্র লিখিলেন, তাহাতে বলিলেন, “গোসাই 
মহারাজ উত্তম আদেশ দিয়াছেন। আমাদের এখানের কাজ শেষ হইয়াছে, 
'মরা সহরই রওন! হইব।” ঘনশ্ঠাম ঠাকুর এইরূপে পত্র লিখিয়! রাজার 
নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। তারপর রাজ ঘনশ্ঠাম ঠাকুরের পত্র পাইয়া 
ও পাত্রের বিষয় অবগত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। 
ঘনশ্ঠাম ঠাকুর হাতী ধরিতে যাওয্ক': পরেই গোপনে ঢাকায় মুরাদ্‌- 
বেগের নিকট লোক পাঠাইয়া বলিয়া! পাঠাইলেন যে, “পূর্বে মির্জার সঙ্গে 
আমাদের মেরপ কথ ছিল তদনুঘায়ী আমি হাতীধরার জায়গায় থাকিতে 
থাকিতে লোকজন সঙ্গে করিয়া স্বর মির্ভা আমাদের সহিত একর হউক" . 
এই কথা মীর মামুদকে বলিয়া! তাহার ভাগিনা মামুদ ছফিকে সঙ কনিকা 
আমির ।” মুরাদৃবেগ, বলিয়া পাঠাই, “কথ! অনুহারী আমি পবস্তই 
করিজাজি। . যে সমস্ত লোক পাওয়। নিয়াছে তাছকিগিকে নিয় করি 


৭৬ ত্রিপুরা দেশের কথ 


এবং আার৪ লোকের জন্ত কথাবার্থা ঠিক করিয়৷ রাখিয়াছি। বড়ঠ।কুরের 
আদেশ পাইলে এ লোকদের ছুই এক শত করিযা পাঠাইয় দিতে পারি। 
এক্ষণই আনি সেখানে গেলে ভাল হইবে ম্বী বলিয়া মনে করি। আপনি 
যাহা আদেশ করেন আমি তাহাই করিব |” এই সংবাদ পাইয়া বড়-ঠাকুর 
বলিয়া পাঠাইলেন, “মি ভাঙ্গ কথাই বলিয়াছেন, যে ভাবে ভাল মনে হয় 
সেই ভাবেই লোক পাঠাইয়া দিও” এই সংবাদ পাইয়। মুরাদূবেগ, 
হিন্দুস্কানী ঢালী নিযুক্ত করিয়া ছুই একশত করিয়া পাঠাইতে লাগিল । 

যে সমস্ত লোক ঘনশ্যাম ঠাকুরের সঙ্গে গিয়াছিল তাহার হাতী 
ধরিয়াছিঙ্গ । ঘনশ্াম গোপনে বঙ্গদেশ হইতে লোক আনাইয়। নিজে রাজা 
হওয়ার জন্ত যে অভিনন্ধি করিয়াছে রাজা তাহা জানিতে পারিলেন না । 
ঘনশ্যামের ভয়ে ঘনশ্যামের সঙ্গের লোকের! রাজাকেও এই কথা জানাইল না । 
খনশ্টাম দলে দলে বাঙ্গালাদেশ হইতে লোক আনাইতেছে জানিতে পারিয়া 
যুবরাজ ও রাজার ভগ্নীপতি কোতোয়াল মুছিব উভয়ে; যুক্তি করিয়া গোপনে 
অন্ত সময়ের নিয়মের চেয়ে বেশী কাঁবয়া৷ তীরন্দাজ, হিন্দুস্থানী ইত্যাদি 
লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। তাহারা মনে করিলেন যে ঘনশ্টাম 
বাঙ্গালা দেশের লোকজন নিযুক্ত করিয়া লইয়। আসিতেছে ; পাছে সে কিছু 
অনিষ্ট করে তজ্জন্ত আমরা একটু সত হই। এদিকে ঘনশ্যাম হাতীষরা 
শেষ করিয়া মুরাদ্‌বেগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, *মির্জ। যে সমস্ত লোক 
পাঠাইয়াছেন তাহারা আসিয়া আমার এখানে পৌঁছিয়াছে। এখন মির্ঠ। 
মামুদ ছফিকে পুথক করিয়া এখানে পাঠাইবেন। মামুদ ছ'ফ আসিয়। 
এ দেশের লোকদিগকে বলিবে যে সে ইর্শালের পাওনা হাতী লওয়ার জন্য 
আসিয়াছে। মামুদ ফির সঙ্গে এবিহয়ে পূর্বে আলাপ করিয়া! তাহাকে 
' পাঠাইবা। মিঞ্জী নিজেও ঘোড়-দওয়ার, হিন্স্থানী ও তীরন্দাজ ধাহা 
যোগাড় হয় সঙ্গে লইয়। শীত্র চলিয়! আহুক 1” 

পরে মুরাদ্বেগ, এই সংবাদ পাইয়া মীর মুরাদকে এই কথ! জানাইদা 
ঘোড়.সওয়ার, হিনুক্থানী দৈহথ, তীরুন্গাজ এইসব সংগৃহীত লোক সঙ্গে বিষ 
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নামুদ ছফিকে ' মির্জাপুরে পাঠাইয়া দিল। মামুদ ছফি মরর্জাপুরে আসিয়া 
সেখান্কন্ধি লোকদিগকে বলিলেন ষে “যুবরাজ চম্পক রাইয়ের সষের 
হাতী পাওনা রহিয়াছে । সেই হাতী নিযা যাওয়ার জন্য আমি আসিনি ।” 
ঘনগ্টাম ঠাকুল যে নিজে রাজা হওযাব জন্য তাহাদিগকে আনাইয়াছেন 
একথা লোকের নিকট প্রকাশ করিলেন না । পরে মুবাদ্‌ বেগ, ঘোড়- 
সওয়ার, বরক্ন্দাজ, তীবন্দাজ প্রভৃতি লোক নিযুক্ত করিয়া সঙ্গে করিয়! 
ঢাকা হইতে আসিযা ঘনশ্টাম ঠাকুরেব সঙ্গে যোগ দিল । এটিকে 
ঘনগ্তাম ঠাকুর ধর! হাতীগুলি আনিবার জন্য প্রয়োজনীয় লোক নিযুক্ত 
কবিয়া কাজের শঙ্খলা করিযা দিলেন | এ সমস্ত হাভীর মধ্যে দশ্তি 
প্রথমে বাজার নিকট পাঠাইযা দিলেন । এ হাতীর সঙ্গে যে ষে লোক 
প্রযোজন তাহাও দিলেন এবং রাজার আপনজন বলিতে যাহারা সঙ্গে 
ছিল তাহাদিগকেও লেই সঙ্গে রাজাধানীতে পাঠাইয়। দিলেম এবং নিজে 
আপনার লোকদিগকে সঙ্গে রাখিলেন | ঘনশ্টাম ঠাকুর রাজার নিকট 
বলিয়া পাঠাইলেন যে “পূর্বে মুরাদ বেগ, অসন্তুষ্ট হইয়া ঢাকান্ চলিয়! 
গিধাছিল । আমি তান্থাকে প্রবোধ ও তরস! দিষ্বা লোক পাঠাই 
আনাইয়াছি ; আমার সঙ্গে একত্রে সে মহা"জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবে 1” 
ঘনন্তাম কপটতা। করিষা! এ সংবাদ রাজাকে পাঠাইলেন। তারপর ঘনগ্যাম 
বড়ঠা্চুর মুরাদ বেগকে সঙ্গে লইয়া লোক-লক্ষরের সহিত হাতীধরার 
জায়গা হইতে চলিয়৷ আসিয়া মির্জাপুরে মামুদ ছফির সঙ্গে মিলিত 


ঘনগ্াম ব্ভঠাকুর বিদেশের লোক-লগ্কর সঙ্গে লইয়া আসিতেছে 
শুনিয়া যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব একত্রে পরামর্শ করিয়া গোপনে 
রাজাকে বলিলেন, "্ঘনগ্াম বভঠাকুর বঙগদেশের অনেক লোক-লম্থর 
নিযুক্ত করিয়! সঙ্গে আনিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এ বিষয়ে অহারাজ 


তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন পাছে সে কৌনও বিপর্গ লা] টার আঁ 
বিষক্ে জাল কথা শুনিভেছি না 1”: এই কথ! গুধিযা রাজ বলিলেন 
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«তোমরা কোনও সন্দেহ করিও না। ঘনষ্টাম আমাকে জানাইয়া 
আসিতেছে । সে বলে যে সে মুরাদ্বেগকে নিয়া আসিয়াছে এবং 
মুরাদ বেগের সঙ্গে কিছু লোকও আসিয়ূছে। তবু বখন তোমরা এরূপ 
বঙ্লিতেচে অমি লোক প্রাঠাইয়। সংবাদ লইব |” রাজা এই কথ! 
বলিয়া তাহাদের ছুইজনকে নিজ নিজ বাড়িতে পাঠাইয়। দিলেন । 
তারপর রাঙ্জ! ঘনশ্যাম বড়ঠাকুরের নিকট লোক পাঠাইয়া। জিজ্ঞাসা 
করিলেন, “পুবরবে আমাকে জানাইয়াছ যে মুরাদ বেগের সঙ্গে 'কিছু 
লোক আসিযাছে, কিন্তু এখন শুনিতেছি যে তাহার সঙ্গে বনু সৈন্য 
সামন্ত আসিয়াছে।” এই বথ। শুনিয়া ঘনষ্ম কড়ঠাকুর রাজাকে 
বলিয়া পাঠাইলেন “আমি মহারাজার আদেশের দস। মহারাজ মুরাদ্‌ 
বেগকে আনিতে বলিয়াছেন তক্জন্ত আমি গুরাদ্‌ বেগে আনাইয়াছি ; 
তাহার সঙ্গে কিছু লোকও আসিয়াছে ৷ হাতীর ইর্শালের বিষযে মামুদ 
ছফিও আসিয়াছে এবং তাহার সঙ্গে কিছু লোকজনও আসিয়াছে । আমি 
মামুদ ছফিকে কি বলিতে পারি ? মহারাজ আমাকে বিশেষ অনুগ্রহ 
করেন দেখিয়া অনেকে অনেক কথ। বলে। এবিষয়ে মহারাজ নিজে 
চিন্তা করিয়। দেখিলেই ভাল হয়। তাহা ছাড়। পূর্বে এইরূপ ঝগড়া 
কলহের দ্বার যে সমস্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছে তাহাও মহারাজ জ্ঞাত আছেন।” 
ঘবনগ্তামের লৌর এইরূপে রাজাকে জানাইয়া চলিয়া আসিল । 
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বিংধ মধ্যায় 


ঘনশ্তাম, যুৰাদ, বেগ. এবং মাযুদ ছফির মন্ত্রণ 


তারপর ঘমশ্তাম বড়ঠাকুর, মুরাদ্‌ বেগ, এবং মামুদ ছস্কি এই তিনজন 
পরামর্শ করিয়। মামুদ ছফি দ্বার এক পত্র লেখাইয়৷ রাজার নিকট পাঠাষ্য়া 
দিলেন। এ পত্রে লেখা ছিল, “*চম্পক রাইয়ের সময়ের যে সব হাতী- 
দেওয়া বাকী রহিয়াঞ্ছে তাহা মহারাজ দেন নাই, এ বিষয়ে পূর্বেও বার বার 
জানান হইয়াছে । যদি বাদশা এই কথা জানিতে পারেন তবে অমঙ্গল 
হইবে | আমি নিক্জে এ বিষয়ে মহারাজের সাক্ষাতে বলিলে ভাল 
হইরে বলিয়া মনে করি । ঘনশ্যাম ঠাকুরকেও বলা হইয়াছে; কিন্ত 
সে বলে যে “চম্পক রাইয়ের সময়ে তোমরা! কেন হাতী লইলে না ? 
এখন আমরা কেমন করিয়া এ বাকীক্চড়া হাতী দিব ?” 

তারপর ঘনস্তাম মুরাদ্‌ বেগের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মামুদ ছফিকে 
বলিলেন, “দেশের সকল লোক রাজার ইষ্ট । তুঝি বৃদ্ধি করিয়া 
আমাকে রাজা কর, আমি তোমাকে দশ হাজার টাক! দিব ।” মুরাদ 
বেগ, মামুদ ফিকে বলিল, “সাহেব হদি বড়ঠাকুরকে রাজা করেন 
তবে এ দেশের সকল লোকে সাহেবের ক্ষমতা টের পাইবে ।” তারপর 
মামুদ ছফি বঙ্গিলেন, “মীর মুরাদ আমাকে বলিয়া দিয়াছেন যে" দি 
দেশের লোকজন রত্মমাণিক্য রাজার কারণে কষ্ট পায় এবং বদি তাহাবা। 
ঘন্তামকে রাজা করিতে চাহে তবে দেশের লোকজনের পক্ষে লহাধা 
করিও, এখন তোমরা বলিতে যে দেশের সকল লোকজন ' রানা 
ছিতিবী | এই অরস্থার আনি বিরুপ, এই, কার্যে, খমতি, দিখই 
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তবু ও তোমাদের কথানত যুবরাদ্ধের চাকরি তোমাকে দেওয়া হইবে 
এবং কোতোয়াল মুছিব হইতে যে কষ্ট পাইয়াছ তাহ! দূর করা হুইবে। 
তন মুরাদ বেগ, বলিল, “ এখন ব়্ান্কুরের একটি কথাও বলিবার 
প্রয়োজন নাই । সাহেব যখন রাজধানীতে পৌছিবেন তখন যেরূপ উচিত 
মনে করেন তাহাই করিবেন 1” ঘনশ্যাম বড়ঠাকুর বলিলেন, ““মিঞ্জাই 
আমার সব ভরসার স্বীল; মিষ্ঠা জমাকে কখনও ফেলিতে পারিবেন 
না ।” তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “বড়ঠাকুরের ভোগে যাহা নিদিষ্ট 
আছে যাহ। হইবেই । তথাপি তোমরা আমাকে যে বলিতেছ তাহাতে 
আমি বলিযে আমার দ্বার! যাহা সম্ভব তাহা আমি করিব 1 

তখন ঘনস্তাম বড়ঠাকুর বলিলেন, আমাদের তিন জনের মধ্যে 
যেন কোন মতানৈক্য না হয় তজ্জন্ত আমাদের একটি শপথ গ্রহণ 
কর দরকার এবং তবেই কেধ্ল আমরা এই ব্যাপারে নিঃসংশয় হইতে 
পারি।” মামুদ ছফি বলিলেন, “ভাল কথা, যাহা! করিলে তোমাঙগের 
মনের সংশয় দূর হয় তাহাই কর ।” তারপর তালা, তুলসী ও কোরাণ 
তিন জনের সম্মুখে রাখা হইল এবং তাহার! বলিলেন, “এই প্রতিজ্ঞার 
, কথা কেহ কাহাকেও প্রকাশ করিবে না, করিলে তাহ্ার ধর্মহাি হইবে 
এবং /ঈীশ্বর ও খোদা! তাহাকে শান্তি দিবেন ।” এইন্সপে তিনজনে 
প্রীতিজ্াবন্ধ হই মির্জাখুর হইতে উদয়পুর নগরে আসিবার জন্য আয়োজন 
করিতে লাগিলেন । 

এদিকে মামুদ ছফি পত্র- পাইয়' রাজা যুররাজ ও কোতয়াল: 
মুদ্ছিরঃক, ডাকাইয়! আমাইলেন এবং বলিলেন, “মামু? ছফি চ্পক রাইয়ের 
সময়েরারাকীপড়া হাতীর কথা, লিখিয়াছে.। মামু ছফি ঘনস্থাম ঠাকুরকেও - 
বলিযঃিল। কিন; সে এ বিয়ে! গামাধায়' নাইঃ তনু তোমরা" ছনস্তামের, 
দোয়, দ্লেও।, অঙ্যর কোনও দোষ নাইঃ। ঘনশ্তাস বাঙ্গালা দেশ হইজে' 
অনেক, লোক আলাইরাছে বলির! তোমরা. বে সন্দেহ .করিতেছ, তার 
মামু বির, সঙ আলিয়া ঘবস্ঠান আহাদিগদেংদানায় নাই । অই; 












ব্রিছির। দেশের কথ! ৮১, - 


কথা বলিয়া রাজা মামুদ চফি যে পত্র পাঠাইয়াহে তাহা পাঠ করিয়া 
ওনাইপেন এবং বলিলেন, “নামুদ ছফি যখন আসিতে চায় তাহাকে 
কি আপিতে না দেওয়া ভাল হইবে? না অ৷পিতে দেওয়াও ত ভাল 
মনে হয় না” তখন যুবরাজ ও কোতোয়'ল মুছিব বলিলেন, “মহারাজকে ৃ 
যে পদ্ধ লেখা হইয়।ছে তাহা চতুরতাপূর্ণ, আপসণবথা অন্তরূপ | ঘনস্ঠাম 
ঠাকুর মামুদ ছফি "ও মুর।দূ বেগের সঙ্গে পরামর্শ করিয্না বিদেশ হইতে 
লোকজন আনাইনা বিপদ ঘটাইবার জগ্ত মনস্ভ করিয়াছে । মহারাজ 
বিশেষ করিয়া এ বিধয়ে ভাবিষা দেখিবেন । এই কথ| নিশ্চয় মুনে করিয়া 
নহারাজ আন।দগকে আদেশ দেন যেন আমরা লোকজন লইয়া চণ্ডীগৃড়ে 
গণ অপেক্ষ! করি এবং সেখানে থ কিয়া আমরা ঘনশ্যাম ঠাকুর, মরার, 
বেশ ও আমাদের, দেশে৪ লোকজনকে আনযা তাহাদের সঞ্গে, কথাবার্ত]!. 
কহিযা পরে তাহ।দের দে আনরা একত্রে রাজধান।তে ,আুসি | মাধুদ 
ফি নিজের লোক লইন৷ |এগজ'পুবে অপেক্ষ। কক | পরে মহারাজ 
আলোচন। ক. বর খহ| ভাপ মনে করেন তাহাই করিবেন। তারপর. রাজ] 
খপিলেন, 'ঘূনশ্।ম আমার কনিষ্ঠ ভাই হয় ॥, তাহাকে আমি বৃড়ই বিশ্বাসু 
কার সে. আমার শত্রতা, কেন করিবে"! ধনগ্তামকে একটুও সন্দেহ .. 
করিও ন।। মনে হয় মামুদ ছফির সঙ্গে ঘনশ্থাম আ।সলেই ভাল হয় কার 
তাহা ন! হে পরিশানে খারাপ হইতে পারে ।” রাজা এই কথ।. বলার 
পর রান ওকে তোয়াল মু বলিলেন, " আমুর। মনে প্রাণে মহারাজের 
মল চ্ত করিয়৷ য।হ! বসা ট্চিত তাহাই বলল এ; কিন্তু আমাদের কথ 
মহারাজের মনে প্রবেশ করিতে পারিল না | মহামায়া যাহার জ্ঙ্যু : র 
ভোগ রব কেন সেতু ঠাই ভোগ বুরে।, | আামাদের পেরু, 
পার এখুন বুবিতু্রিলুচ ।টাব্ত.. আমাদের, উ় 
বড়ই কই হ্যান। : নাত হাছাড়া। যার রর মের আছে ভায়া, হয 
পুর না, এই /ক্খা ফরয বরা কোর মি লু 
রর নি:নিজ বাড়িতে চর, আসলেন 






ঠ ত্রিপুরা থেশের কথা 


প্রকবিংশ ঈধ্যায় 
রাজখানীর নিকটে সসৈন্যে ঘনগ্টাম বড়ঠাকুর 





তারপর রাজা! “ঘনশ্তাম ঠাকুর মামুদ ছুফিকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে 
আনুক-এই বলির! সংবাদ পাঠাইয়! দিলেন। ঘনশ্ঠাম ঠাকুর রান্জার আদেশ 
শুনিয়া লোকলস্কর ও মামুদ ছফিকে সঙ্গে লইয়া উদয়পুর নগরে আসিলেন 
এবং রাজবাড়ী হইতে কিছু দূরে গোমতী নদীর অপর পাড়ে তান্থুকানাত 
খাটাহিয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাঙ্গিলেন। . সেইদিন ঘনস্ঠাম রাজার 
নিকট আসমিলেন না। ঘদগ্টাম ঠাকুর রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন, “আমি 
মামুদ ছফির সঙ্গে আসিয়া এখানে আছি ; পরে দিন-ক্ষণ দেখিয়া মহারাজের 
সর্জে সাক্ষাৎ করিব ।” তারপর রাজ! মামুদ ছফির জন্ত সিধা ও ঘনষ্ঠাম 
ঠাকুরের জন্য ফুলচন্দন এবং রুপার বাটায় করিয়া কাটান্বপারি ও পান 
পাঠাইয়! দিলেন। 

পরদিন খনশ্যাম ঠাকুর, মামু ছফি ও মুরাদ্‌ বেগ এক হইয়া 
শালোচন! করিলেন! তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, “যুবরাজ ও 
কোতোয়াল মুছ্িব দেশের প্রধান এবং রাজার বড়ই আপনার লোক। 
ভাঁরাহিগবে ৪ আনাই আমাদের এখানে বন্দী করিয়া না'য়াছিলে কেগন 
জি কাখাসিদি ইইবে [” তখন বাম বড়ঠাকুর মাধুদ ছফিকে বলিলেন, 
বুধ করি! তাহাদিগকে আনাইলে তাহার! উর্ধে আসিবে; 
সানীর বায তাহার! কেন আসিবে তন পাদ ছি ধন ঠাকুরকে 
বেটাকে আনা হইগাছে ; সে মারাহের উঠা নাঙাৎ ইক হয বল 
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আমার আক্ষীদে ভরসা করে না; তঙমতত তোমরা ছাইজন আমাদের এখানে 
জাইস। তোমাদের সঙ্গে আমিও মুরাদ বেগকে লইয়া মহারাজের সঙ্গে সৃক্ষাৎ 
করিব এবং সেই সঙ্গে আমাদের লোকেরাও মহারাজের নিকট গিয়া, আমি সুরা 
বেগকে আশ্বাস দিয়াছি, একথা মহারাঁজকে বলিবে। এই কথা বলিয়া তুমি 
তাহাদের নিকট খবর পাঠাইয়া দেও এবং কি কারণে তাহাদিগকে ডাকাইয়াছ- 
তাস্থাও রাজাকে জানাইয়া খবর পাঠাইবা।” তখন মুরাদ্‌ বেগ বলিল, “মীর্জা 
সাহেব ভাল কথাই বলিয়াছেন ;' বড়ঠাকুর এরূপে কাজ করিলেই ভাল 
হইবে ।” 

তারপর ঘনশ্যাম ঠাকুর ও মামুদ ছফি উভয়ে যুবরাজ ও . কোতোয়াল 
মুদ্ধিবকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন “তোময়া আমাদের এখানে 
আইস, তোমাদের সঙ্গে আমরা একত্র হইয়া মুরাদ বেগকে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করাইব।” এইরপে যুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিবের নিকট খবর পাঠাইয়া 
দিলেন এবং কি কারণে তাহাদের হুইজ্বনকে ডাকা হইয়াছে তাহাও, রাজা 
জানাইয়া খবর পাঠাইলেন। কচারপর ঘনস্তামের লোক খিবা ঘুবরাজকে 
এই খবর জানাইলে তিনি বলিলেন, “আজ একাদশীত্রত ক্যা, আমি 
হিতে পারিব না” এবং কোতোক্াি মুছিবকে বলিলে তিনি বলিলেন 
“আমার শরীর ভাল না, আমি যাইতে পারিব না”। : তাহার! ছই জনেই 
খেলেন না। এ লোক ফিরিয়া আসিরা। মামুদ হুফি ও. বড়ঠাকুরফে এই 
জ্্বাদ জানাইল । তাহারা ছুই জনেই:আসিল না! দিয় সামু ছফি খড় 
কে বলিলেন, “তাহাদের হুইজনাকেই খবর দেও! হাল, ভাবায়! 
আনি না? দেশের লোকজদফের বশ কর! ২১ 
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ভোবরির বং করিতে পারিব, না । তাহাছাড়।. আমাক 
একশ নাই) হি তোমার এই কাছ করে পাক) 
সা এ ছি যি আমাকে রি কর তবে খন 
বা ডুরিইইধে। -. তাহা! ডোগীর, ধর্ম: ও; রাহি রইবে 1: জা 
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নীর মুাদের অজ পাচ টু দিব। ,তুমি মীর মূরাদ্রু কৃথা, ভারিয়া; 
একটুও বিচলিত হইও না। . তারপর মামুদ ছফি বলিগ্েন, তাহা! হইল্লে . 
তোমার দেশের ছুই কিন প্রধান লোক সমুঙ্গ লও।” ঘনগ্ঠাম ঠাকুর 
বলিলেন, “ভালই হইল, আমার ভাই চন্দ্র ০ ও জন্নসিংহ কাঠোনকে 
আমার সঙ্গে লইব |” তখন মামুদ ছুফি বলিলেন, “এইবপ ছুই চারিজন 
সঙ্গে থাফিলে মীর মুরাদকে বুঝাইতে হ্ৃবিধা হইবে ।” এইবপ পরামর্শ 
করিয়া তাহার। অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। 


দ্বাবিংশ অধ্যায় 
যুবরাজ এবং কোতোয়াল খুঁছিবের সৎ পরামর্শ 


এদিকে মুবরাজ ও কোতোয়াল মুছিব ঘনশান ঠাকুরের ডাকে ন। গিয়া 
রাজার নিকউ উপাস্থৃত হইয় বণিলেন। “আনব পূর্বে, মহারাজকে যে- 
সব. কথা বপগিয়াছি .তাহামহারাজ গাগা, করেন নাই। পূর্বধাপর নিয়ন, 
আছে যে হাত্রস়ার জায়ুগ। হইতে, ফিরিয়া! আপিয়া সেই দিনই ন্কারাজের 
সক্গে-মবক্ষাৎ করিতে হয়। এনে ঘন্্াম্টঠাকুর এখানে না৷ আসিয়। বীর 
অপর প্রাচডেখন্্লাগলের সহিত, :একদ্োট হইয়া, মুবস্থান, করিতেছে ।. জম 
দির ডাহা থে যাওয়ার জ্ম.বলিতেছে। পুর্বে কখন$ -এনধ. নিম 
ছিল) ভার! তাহার ্বারগায় গেলে পর সে আমাদিগকে কোর করিয়) 
রাখিন:। ম্থারাজ স্বাদনেশ,করিলে এখনও আমূরা একটা . উপার, করি 
পাঞ্গি। তৃধন রাজা বলিলেন “তোমরা একপ অনি পাখা, তে 
বলিতেছ? এছ্মিক খনক্ঠাম আমাকে, বলিয়া পাঠাইয়াছে 'রেওেচা দেখ 


ত্রপুর। দেশের কথ। ৮৫ 


* মার নিকট অপরাধ ধরিয়া চলিয়া! গিযাছিল $ এমন কি সে শাস্তি পাইবার 
৪ উপবুক্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহাকে শাস্তি দেওযা উ্চঙ হয় না। এই 
₹কম ভাল মানুষ দেশে তুই চারি জন থাকা দন্কার | মুবাদ বেগে মনে 
বড়ই ভয হইযাহে। এই জন্ত দনশ্াাম বলিযা পাঠাইয!ছে যে সে যুবরাজ ৫ 
ন্গতোয়'ল মুছিবের মঙ্গে একরে আসিয়া আমার নিকট মুরাদ বেগের 
অপরাধের জন্য মার্জনা মঞ্জু কবাইবে | এই বথা ঘনশ্ঠ' মনে ঠির করিয়' 
তানপ্দর ছুই জনকে ৩ হ।র নিকউ ডাকিয়া প ঠাইযাভে এব” সে নিজে শ্সাসে 
শই। প্বনশ্তাম এই সমস্ত কথ! মামাকে জানাইয ছে। তোগরা কোনও 
সন্দেহ করিও না। তোনবা তাহর বনে মও)।” তারপব যুনরাঞ্জ ও 
কাতোধ প খুভিব বলিলেন অনবা বাধ বাব সন কথ। মহ রাজকে 
জ'নাইযাগি ত চা মহাবাজ ভাল মনে কবেন নাই । ঘনশ্য ম ঠাকুব মোগলের 
মৃদ্তিতে এই কৌশলজাল ন্্ঠ কবিযাহে। মঠাকাজ দৈব-দোষে এসব কথ! 
পল্সিতে পাবিতেছেন ন। | আমবা অবণো বে দন কণপে শি ফল হইবে 1 
এই কথ| বপিয। বুবধাজ ৪ কে।.০সাশ মুছুন এমওই চিন্তে নিজ ন্জি 
বাড়িতে কিরিযা গেশেন। তাবৰপব গেভোযাশ খুব তাহার স্ত্রী অর্থাং 
জার ভকে বাজার নকট পাগইবা প্যা লণেন। ঠআনরা অনেক 
-বিষ। বজা"ক বুঝ'ইলাম কিন্তু রাজী আদদু ব ঝথ। শুনলেন ন।। তুগ্ি 
গ71 রাজ্জাকে বুঝাইযা1 বলিবা যে ঘনম্যন বডঠাকুব ব জান সাই” দিফা 
নন্জে রাজ। হইনে এবং গানকিগপেএ বধ বে মশারাজ যেমন এবিবষে 
নণ্চৰ করিয়। জানিয়া রাখেন |” তৎপণ বাজার গগ়ী বাজ'র নিকটে গিয়॥ 
'জীকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন। 
তারপর রাজ গর" ভগ্নীকে বলিলেন “তুমি নেষেলোক কিছুই জান 
| তোমার স্বাদী তোমাকে যেকপে বুৰ ই্যাচ্ছে তুগি সেই বপে বৃৰিয়াছ । 
মি আমার যেরূপ সরলা ভগ্বী-*+**** 


৮৬ (ভরপুর দেশের কথা 


ব্রয়োবিহশ অধ্যায় 


যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনগ্ঠামের নিকট গেল 


| মূল পুথিতে এই জায়গায় একটি পাতা নাই। এ পাতাটি ন৷ 
থাকিলেও ঘটনার ধারাবাহিকতা পরিষ্কার বুঝা যায়। রত্বমাণিক্য রাজ 
ঠাহার ভাই ঘনশ্টাম বড়ঠাকুরের কোনও ছুরভিসন্ধি আছে বলিয়৷ বিশ্বাস 
করিতে চাহিলেন না। রাজা তাহার ভগ্নীর কথাও শুনিলেন না, পরম হিতা- 
কাজক্ী যুবরাজ দুর্ভয় সিংহ এবং কোতোয়াল মুছিব রাজূর্লভ নারায়ণের 
পরামর্শও ঠেলিয়। ফেলিয়। দিলেন। রাজার আদেশ অনুসারে যুবরাজ ও 
কোতোয়।ল মুছিব ঘনশ্যটাম বড়ঠাকুরের নিকট যাইতে বাধ্য হইলেন। 

মূল পুথির নির্ঘপ্টে এ হারাইয়। যাওয়া পাতা সম্পর্কে এই রূপ লিখিত 
আছে যে “যুবরাজ এবং কোতোয়াল মুছিব ঘনশ্য।মের নিকট গেল " 
ভ্ীত্িপুর চন্দ্র সেন, ১লা ভুনঃ ১৯৬৪ ইং ] 

758 মিত্র সহ মহারাক্তের নিকট অপরাধের ক্ষমা চাহিলেই ভাপ 
হইবে বলিয়। মনে করি।” তারপর মুরাদ বেগ বলিল, “যুবরাজ এব, 
কোতোয়াল মুছিবের আদেশ আমার সর্বদাই পালনীয় । যাহাতে আমার 
প্রাপরক্ষা হয় আপনারা তাহাই করুন। আমার অধিক আর কি বলিবার 
আছে!” তখন যুবরাজ এবং কোতোয়াল সুছিব বলিলেন “ তুই মনের 
আবেগে অন্যায় কথা প্রকাশ করিয়াছিস। তোর এমন বিরুদ্ধ কথার জন 
আমর! রাজার নিকট কথ! বলিতে সংশয় কোধ করিতেছি । তবুও তোর জন্য 
আমর! বড়ঠাকুরের সহিত মিলিত হইয়া রাজার নিকট বলিব । 

তারপর মামুদ ছফি বলিলেন, “তাহারা ভালই বলিয়াছে।” তখন 


ত্রিপুর৷ দেশের কথ ৮৭ 


বনশ্টাম ঠাকুর বলিলেন, কাল সকলে একত্র হইয়৷ রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিব।' তাহারা এই রূপে ছল করিয়া রাত্রি করাইল। 


চদ্ুবিংশ অধ্যায় 
ঘনশ্যামের হাতে কোতোয়াল যুছিব বন্দী 


তারপর ঘনশ্তাম ঠাকুর কোতোয়াল মুষিবকে বলিলেন, “আজ তুমি 
আমার সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করিয়া এখানে থাকিবা।” এই বলিযা 
কোতোয়াল গ্ছিবের হাতে ধরিয়া ভিতবে নিয়া গিয়া তাহাকে »ংধলাবন্ধ 
করিলেন । 
মামুদ ফি « যুবরাজ তাহাদের নিজ |নজ জায়গাধ বস। পহিলেন। 
তখন যুবরাজ বিপজ্জনক বস্থা দখিয়! « এুদ ছধিকে আত্ম সমপন করিয। 
জিজ্ঞাসা করিলেন এব, মাম,দ ছফিও গোপন ইঙ্গিতে কিছু বলিলপেন। সেই 
. সময়ে ঘনশ্যাম ঠাকুর শুস্তরাল হইতে বলিয়া পাঠাইলেন “যুবরাজ অজ 
আমাদের সঙ্গেই থাকুঁক।” তখন য,বরাজ নিজের বিপদ বুঝতে পারিয়। 
মামুদ ছফির নিকট আত্ুসদর্পন করিয়া ৭ লন “আমি তোমার শিট 
আত্সমর্পন করিলাম | তুমি আমার প্রাণ রক্ষা কর এবং আমার যুবরাজের 
চাকরি বহাল রাখ । আমি তোমাকে দশ হাজার টাকী৷ দিব।” তখন 
মামুদ ছফি বলিলেন, “আমি তোমাকে «কীশল করিয়া রক্ষা করিব, ইহাতে, 
তুমি একটুও সন্দেহ করিও না ৮ তখন যবরাজ বিশেষ করিয়া মামুদ ছধি নে. 
বলিলেন, “আজ আমাকে আমার রাড়ীতে পাঠাইয়া দেও তাহা হইলে 
আমার.মনের সন্দেহ দূর হইবে ।” মামুদ ছফি বলিলেন, “বেশ, দেখ আদি 


৮৮ - ত্রিপুরা! গেশের কথ। 


কি করিতে প'বি।' তারপর নামুদ ছফি ছনশ্যান াকুরকে বলিয়া 
পাঠাইলেন, “[বঃ জ এখানে থাকলে ভাল হইবে না, যুবরাজ ঘরে যাক। 
তাহাদের দুই জনকেই এখানে রাখিলে রাজার মনে সন্দেহ হইবে ।” ইহাতে 
ঘনশ্যাম ঠাকুর বলিয়া পাঠাইলেন, “মীর মদি ভাল মনে করেন তবে তাহাই 
করুন, তবে যুবরাজকে ঘোড়সওয়াবের সঙ্গে পাঠাইয়া দেওয়া হউক। 
আগামীকাল পুনরায় এই ঘোড়সওয়ারেরা যুবরাজকে এখানে নিয়। আনিবে।” 
তখন মামুদ ছফি দশজন ঘোড়স ওয়ার সঙ্গে দিয়া য.নরাজকে তাহার বাড়িতে 
পাঠাইয়৷ দিলেন । মামুদ ভফি ঘোড়সওয়ারগণকে বলিয়া দিলেন, “আজ 
(তারা যুবরাজের বাড়ীতে থাকিল এবং ঝাল প্রাতঃকালে ধুবর জকে সঙ্গে 
করিয়া এখানে পইয়। আসিনি । তারপর সেই ঘোড়সগ্রারগণের সঙ্গে 
যুবরাজ নিজ বাড়িতে কিরিলেন। ঘনশ্যাম রাজাকে বলিয়া পাঠাইলেন 
“কোতোয়াল মুছিবকে আমাদের এখানে রাগিমন্টি, আজ আমরা দুইজন 
এখানে আনন্দে কণ্টাইয়া কাশ মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব” এবং এইবপ 
অপর এবটি গস বদ ৬টিকে [কোতোয়ালি মুছিবের স্্ী। € পাগাইয়া দিলেন । 


আর 


গঞ্চবিংশ মধ্যায় 
যুবব্লাজ গোপনে রাজাকে সমস্ত বিষয় জানাইল 


যবরাজ ঘনশা;ম ঠাকুরের জায়গ। হইতে নিঞ্জ ঘরে ফিরিলেন এবংসঙ্গে 
যে সব ঘেশ্ডস€য়ার জা.সয়াছিল তাহ[দের খাওয়ার জন্য সিধা ও আবশ্যকীয় 
জিনিসা'দ দিলেন। তারপরে ছদ্ধবেশ ধরিয়া একটি চাকর সঙ্গে লইয়। রাজার 
নিকট গেলেন। পরে বাজ্জার নিকট খবর্‌ পাঠাইলে রাঙ্ঞা তাহাকে অন্দরে 
ভিভবে নেওয়াইপেন। রাজা তাহার এই 2প!ষাক দেগ্য়া। জিজ্ঞাসা কঠিনৈল 


ত্রিপুরা! শেদের কথা ৮৯ 


“তুমি এইবপ বেশ ধরিয়া কেন আসিয়াছ ?” যুবরাজ বলিলেন, “মহারাজকে 
কি বলিব! আমার শেষসময় উপস্থিত হইয়াছে । কোতোয়াল মুছিব ও 
আমি বড়ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম। ঘনশ্যাম ঠাকুর মুরাদ বেগকে 
মহারাজের নিকট উপস্থিত করার কথা লইয়া আলাপ করিতে করিতে ছল 
করিষা রাত্রি করিল । পরে কোতোয়াল মুছিবকে ভিতরে লইয়৷ গিয়া হাতকড়ি 
শ"গাইল এবং আমাকেও বন্দী করিল । তখন আমি মামুদ ছফিকে দশ হাজার 
টাকা দিব স্বীকার কব্যি বান্টিতে ফিরিয়া আসিয়াছি। আমি এ ঢাকা দেওয়ার 
শষ্গাকার করা সন্ত ঘোড়সওয়ার সঙ্গে দিষা' আমাকে আমার বাড়ীতে 
আসিতে অনুমতি দিয়াছে । এ ঘোড়সওয়ারেরা আমাকে পাহারা দিয়া 
ধাখিয়ান্ে । কাল প্রতুাসে তাহাবা আবার আমাকে ঘনশ্যামের নিকট লইয়া 
যাইবে । আমি ছস্সবেশ ধরিয়া পিছনের দরজ! দিয়া লুকাইয়! মহারাজকে 
সব কথ! বপিতে আলিয়াছি। আমি যে লুকাইয়া এখানে আসিয়াছি তাহা 
এঁ ঘেড়সওয়াধের| টের পায় নাই। আগামীকাল ঘনশ্যাম ঠাকুর মহারাজকে 
সরাইয়। দিয়! নিজে রাজ! হইবে । সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে আমাকে ও 
কো:তায়াল মুছিবণ্ে প্রাণে বধ করিবে । এখনও মহারাজ আদেশ দিলে 
উপায় কধ্তে পাপ। আমাদের দেশের লাকজনের মহারাজের প্রি 
অনুরগ আছে। আমরা যদি হাদিরিবাছ্া বাজাই তাহা শুনিয়৷ দেশের 
লোকজন আসিয়া আমাদের সঙ্গে একত্র হইবে। তারপব আমর! ছূর্গের 
ভিতরে সতর্কতার সহিত অবস্থান করিলে তাহারা আমাদের কিছুই করিতে 
পারিবে না এবং পরে কোতে'যাল মুছ্ছিব্*্* উদ্ধার করা যাইবে এবং 
ঘনশ্তামকে ধরা সম্ভব হইবে । আমাদের কৃতকার্ধ/তা সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও 
সন্দেহ নাই। এখন মহারাজের আদেশ পাইলেই হয় ।” 

তখন রত্বমানিক্য রাজা বলিলেন “তোমরা কিছুই বোঝনা, রজ্ছুকে 
সর্প মনে কর। ঘনশ্যাম আমাকে জানাইয়াছে যে সে কোতোয়াল মৃছিবকে 
তাহার কাছে রাখিয়াছে এবং আজ সেখানে ' আনন্দে কাটাইয়া আগামীকাল 
তাহারা আমার সঙ্গে দেখা করিবে । এখন তোমরা কাটাকাটি করিতে চাও । 


৯০ ত্রিপুর দেশেররুথ! 


ঘনশ্যামম আমার ভাই হয়। সে সমস্ত রকমে যোগ্যপুরুষ । বিনা দোষে 
তাহাকে বধ করিলে আমার কি সুখ হইবে! তহা ছাড়া ভ্রাতৃহত/ার 
পাপ হইবে এব? লোকসমাজেও আমার নিন্দা থাকিয়া যাইবে। পূর্বে 
তো'মর! এইবপ কুপরমর্শ দ্রিয়। চম্পকরাইকে বধ করাইয়াছ। চম্পকরাই 
মার! যাওয়ার পর হইতেই মোগলেরা দেশর বত অনিষ্ট করিতে উচ্ভত 
হইয্বাছে। এইরূপ অযৌক্তিক কার্য্ে আমি সায় দিবন। ৷ তোমরা ও আমাকে 
এইরূপ অন্যায় কাজ করিতে বলিও ন।1” তখন যুবরাজ বলিলেন, “আপনি 
রামমাণ্রিকা রাজার পুত্র, তাহা ছাড়া আপনি সাতাশ বংসর রাজ 8৪ কৃবিযা- 
ছেন তথাপি শক্রর কুচক্রান্ত বুঝিতে পারিলেন ন।। আপনান ও আম'ব 
জন্মের মতন ইহাই শেষ দেখা হইল জানিবেন।” এই কথ। বগি! যুবরাজ 
অসন্তুষ্ট চিন্তে নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আমিলেন। 


ঘড়বিংশ মধ্যায় 
ঘনগ্ঠম রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই বলিয়। রওনা হইল 


পবের দিন ঘনশ্যাম ঠাকুর চন্দ্রমণি ঠাকুরকে ডাকাইয়া আনিয। 
বলিলেন, “তুমি আমার সহায় হও, আমি রাজা! হইলে তোমাকে যুববাজ 
করিব” তখন চন্দ্রমণি াকুর বলিলেন, “ভাল কথা, আপনি যে আদেশ 
করিবেন আমি তাহাই-করিব 1” তারপর ঘনস্তাম জয়সিংহ নারাণ কার্কোনকে 
ডাকাইয়া. আনিয়া বলিলেন, “তোমার কন্তাটিকে আমাকে দিবে, আমি 
তাহাকে বিবাহ করিয়। মহ্থারাণী করিব। তুমি আমার সহায় হও।”৮ তখন 


ত্রিপুরা দেশের কথ! ৯১ 


জয়সিংহ নারাণ কার্ষোন বলিলেন, “ঠাকুর সাহেব যাহা আদেশ করিবেন 
আমি কি তাহা না করিয়। পারি !” তারপর ঘনশ্যাম মামুদ ছফিকে বলিজেন, 
“চন্্রমণি ঠাকুব এবং জয়সিংহ কর্কোন আমার সহায় হইয়াছে »। ইহার 
কতক্ষণ পরে ঘোড়সওয়ারের! যুবরাজকে ঘনশ্ঠামের নিকট লইয়া আসিল. 
তারপর ঘনশ্য।ম ঠাকুব ব্রাহ্মণ এবং দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া আনিলেন। 
তাহারা মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া ঘনশ্যামকে যাত্রা করাইল। ঘনশ্যাম- ঠাকুর 
রাজার সঙ্গে দেখ। করিবার জন্য রওন! হইলেন। তাহার সঙ্গে দেশের লোক” 
জনের! আসিল । বিদেশ হইতে নবনিযুক্ত ঘোড়সওয়ার অনুমান ছুইগত- 
জন এবং হিন্দস্থানী তীরন্দাজ অনুমান সাত হাজার ও এইসঙ্গে আসিল । 
ঘনশ্তাম রওনা হওয়ার সনয় অন্তমান কুডিজন ঘোড়স ওয়ার মামুদ'ছফ়ির 
সঙ্গে দিয়া যুবরাজ ও কোতোযাল মু্ছিনকে পাহারার অর্ধীনে আটকঅরস্থায় 
বাসায় রাখিয়া আসিলেন। ঘনশ্যাম রাজা হইবার জন্য রওনা হইয়া! আসি- 
বার সময়ে কোমরের দুই ধারে ছুইটি তরোয়াল ও জানিয়ারং পিঠে একটি ঢাল, 
তীর, ধন্তক, ছোকর এব" হাতে একটি বঁড়শি লইয়াছিলেন। একটি তুকাঁ 
ঘোড়াতে চডিয়। লোকলক্গর সঙ্গে লইয়া গোমতী নদী অতিক্রম করিয়া 
এপাড়ে আসিলেন। ঘনশ্যাম [াক্ষাং করিতে আসিতেছে শুনিয়া রাজ। 
অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিয়! সিংহাসনে বসিলেন। এদিকে ঘনশ্যাম 
ঠাকুর সোনারছুয়ারী ঘরের নিকট আসিলেন। সেই সনয়ে ঘনশ্যামেব 
লোক তাহার নিশান লইয়। গিয়া! সিংহাসন ঘরের সম্মুখে গাড়িল। তখন 
রাজার সেবক ছুলভ নারাণ বলিল, “দেখ, বড়ঠাকুরের নিশান আনিয়| 
মহারাজার সিংহাসনঘরের সম্মুখে গাড়িয়াছে! পুর্বব কখনও এরূপ 
নিয়ম ছিল না।” তখন রাজা বলিলেন__“ইহাত বড়ই অন্যায় কথা হইল । 
এখন কি করা যাইবে? যুবরান্ত ও কোতোয়াল মুছিব ইহাদের সহিত 
আছে কি?” তখন ছুল'ভ নারাণ বলিল, “তাহাদের ছুইজনকে দেখি 
নাই।” এমন সময় ঘনশ্যামের প্রেরিত এবং রাঙ্গাল। দেশ হইতে নবনিযুক্ত 
পীতান্বর হাজারি অন্ভমান কুড়ি জন হিন্দৃস্থানী সঙ্গে লইয়া সিংহাসনঘরে 


৯২ ত্রিপুরা দেশের কথ। 


উঠিয়া রাক্জাকে বলিলঃ “তুমি সিংহাসন হইতে নামিয়া আস। ঘনশ্যাম 
ঠাকুর রাজা হইয়াছে ।” তখন রাজা বলিলেন, ““্ঘনশ্যাম আমার ভাই হয়, 
সে কেন একপ অধন্মের কাজ করিবে? তোমরা কেন এনপ অন্ঠায় কথা 
বলিতেছ?” তখন পীতাম্বর হাজারি রাজার হাত ধরিয়া তাহাকে সিংহাসন 
হইতে নামাইয়া আনিল | সেই সময়ে রাজা বলিলেন__ “আমি রাজা, 
আমার পা! মাটি স্পর্শ করিলে দেশ উচ্ছন্ন যাইবে ।” তারপর তাহারা ঘন- 
শ্যামের ব্যবহারের একখানা পালকি আনিয়া উহ'তে রাজাকে উঠাইয়া ঘন- 
শ্যামের বাড়ীতে লইয়া গেল। রাজাকে লইয়া গিয়াছে শুনিয়া রত্ুমানিকোর 
পত্ধীগণ অস্তঃপুরে থাকিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । রাজার সেবকেরা ও 
রাজার সঙ্গ ছাড়িয। পলায়ন করিল । 


সপ্তিবিংশ অধ্যায় 


ত্রিপুরার সিংহাসনে ঘনশ্ঠাম বা মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা 


তারপর ঘনশ্যাম আসিয়। সিংহাসনে বসিয়া রাজ! হইলেন। এইবপে 
১৬৩৪ শকাব-বৈশাখ মাস-২৯ তারিখ-সোমবার-ত্রয়োদশী তিথিতে একদগ 
বেল থাকিতে ঘনশ্যাম রাজা হইলেন। চোন্তাই দৈবজ্ঞকে আনাইয়া 
ঘনশ্যাম মহেন্দ্র মাণিক্য নাম লইলেন। ব্রাহ্মাণের! দূর্ব! ছিটাইয় নঙ্গল- 
বাক্য উচ্চারণ করিলেন। তিনবার «তাপ দাগান হইল এবং অন্যান্য অনেক 
রকমের বাগ বাজান হইল । তারপর রত্ব মাণিক্য রাজার স্ত্রীও পরিবারের 
অন্তান্ত লোকদিগকে রত্বমাণিক্যের নিকট লইয়। যাওয়। হইল এবং ঘনশ্টামের 
পরিধারবর্গকে রাজবাড়ীতে আন। হইল । মহেন্দ্র মাণিক্য রাজ। রড্বমানিক্যের 
খাওয়ার ও শোয়ার এবং প্রত্যেক দিনের প্রয়োজনীয় আয়োজনপত্র পূর্ব্রের 


ত্রিপুরা দেশের কথ। ৯৩ 


তি 


মতই দিলেন । রূতমাণিক্যের পরিবারের স্ত্রীলোকদের জন্য ও পৃর্রধের মতনই 
খাওয়াথাকার যোগান দ্েওয়াইলেন। চহেন্দ্র ম'ণিকা রাজ্ঞা নগরে পাহারা বসা- 
ইয়। সাবধানে থাকিতে লাগিলেন । কোতোয়াল নগরে ঢোল দিয়া সকলকে 
জানাইয়া বলিলেন যে রত্বমাণিক্য রজ।কে সরাইয়া দিয়।৷ মহেন্দ্র মামিক্য 
রাজা হইয়াছেন এবং এব্হিয়ে দেশের লোকজন যেন মনে কো'ন সন্দেহ না 
রাখে। 


পব দিন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজ মামুদ ছফিকে ডাকইয়া আনিয়! 
বলিলেন, “চন্দ্রননি ঠাকুরকে যুবরাজ নিযুক্ত বরা হউক এসং কোতোয়াল 
মুছিব ও যুবরাজকে বধ করা যাক ।” ইচাতে মামুদ ছফি বলিলেন, “যুব- 
রাজকে ম।রিলে মীবমুরাদ রাগ করিবেন। তাহাছাড়া যুবরাজ তোমার বড়- 
শাই হয়। তাহাকে বধ করলে লোখের নিকটে তোমার ছুর্ণাম থাকিয়। 
হাইবে । যুবরাজ আসলে ভাল মানুষ। সে পুরে যেনন বধুমাণিক্যকে 
আরাধনা করিত তোমাকে ও সেইরূপ করিবে । তাহাকে পুব্বের গ্যায় যুখ- 
রাজের চাককিতে থাকিতে (দণ্ড । যুবরাজের জন্য নৌোন ৫ সন্দেহ করিও 
ন।। আর কে'তোয়াল মুছিবকে প্রাণে বধ করিলে কি লাভ হইবে ? তাহার 
নিকট তোমার শুদ্বী ও বিবাহ [দয়াছছ। তাহাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত 
বরিলেইত ভাল হয় বলিযা মনে করি; -থাপি তোমার মনে যাহ! ভাল 
বিবেচনা হয় তাহাই কর 1” তখন মচেন্দ্র মাণিক্য বাজ বলিলেন, “কোতো- 
য়াল মুদিবের কারণে অতীতে অনেক অশান্তি ভোগ করিয়াছি তাহাকে বধ 
কর! হইবে আর তোমার কথার উপর নি€র করিয়া যুবরাজকে তাহার চাকরিতে 
থাকিতে দেওয়া হইবে।”? মামুদ ছফি বলিকেন “তোমার যাহ! ভাল বিবেচন! 
হয় তাহাই কর '” মহেন্দ্র মাণিক্য বপিলেন, “তুমি গিয়া যুবরাজকে দশজন 
ঘোড়সওয়ার দিয়। পাহারা! দিয়া তাহার বাড়িতে এবং কোতোয়াল মুছিবকে 
শিকলপরা অবস্তায় আমার এখানে পাঠাইয়। দিবা ।” তারপর মামুদ ছফি 
নিজের বাসায় জাসিয়া কাতোয়াল মুছিবকে শিকলপরা অবস্থায় মহেন্দ্র 
মানিক্যের নিকট এবং যুবরাজকে দশটি ঘোড়সওয়ার পাহারা দিয়া ও তাহাকে 


৯৪ ত্রিপুর। দেশের কথা 


অনেক ভরসা দিয়া তাহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। পরে রত্ুমাণিকা 
রাজাকে মহেন্দ্র মাণিক্য পুর্বেব যে বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর ভিতবে 
নিয়া গিয়া পাহারা দিয়! রাখ। হইল | সেখানে রত্ুমাণিক্য রাজা একবেলা 
নিরামিষ খাইযা ইইঈদেবতার আরাধনা করিয়৷ দিন কাটাইতে লাগিলেন । 
এদিকে পীতান্থর হাজারি যে হাত দিয়া রাজার হাতে ধরিয়। রাজাকে লইয়া 
গিয়াছিল রাত্রতে তাহার সেই হাত ফুলিয়া জ্বর হইয়া তিন দিনের মাথ'থ 
মার গেল । মহেন্দ্র মানিকা রাজা হইয়! চারিদিন গত হইলে নিজ নাণে 
মোহর গড়াইলেন এবং সেইদিন কোতোয়াল মুদ্ছিবকে কাটিলেন। 
কোতোয়াল মুছিবের স্ত্রী জগাৎ রতুমাণিকা রাজার ভগ্রী তাহ'ব 
স্বামীকে কাটিয়াছে শুনিয়া সহমরণ কামন। করিয়া মহেন্দ্র মাণিকোর নিকট 
উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমি সহমরণে যাইতে চাই, মহারাজের আদেশ 
প্রার্থী ”॥। মহেন্দ্র মাণিকা বলিলেন, “তুমি রতুমাণিকা রাজার ভগ্রী এব' 
আমারও ভগ্নী 5৪ | তুমি সহমরণে যাইবে কেন?” তখন রাজার তরী 
বলিলেন, *ম্বামীর অভাবে আমার আর বীচিয়া থাকিয়া লভ কি? 
আমাকে আর বাধা দিও না1” তারপর রাজী মহেন্দ্র মাণিকা একশত টাকার 
রূপার আধুলিঃ সিকি, দোআনি, আনি ও আধআনি এবং কাপড় একজোড়। 
দিয়! বিদায় দিয় বলিলেন, “ভাল কথ।, তোমার সহমরণে যাওয়ার ইচ্ছা 
হইয়া থাকিলে যাও ”। তখন রাজার ভগ্ী বলিলেন, “যদি মহারাজ অনু- 
মতি দেন তবে ইহজম্মের মত রত্ুমাণিক্য দাদাকে একবার দেখিয়া যাইতে 
চাই ।৮ মহেন্দ্র মাণিক্য বলিলেন, “বেশ, তাহাকে দেখিয়া যা'ও1৮ 
তারপর রাজার ভগ্রী রত্বমাণিকোর নিকট গিয়া তাহার পায়ে পড়িয়।৷ কাদিয়া 
বলিলেন “গোৌসাই মহারাজ, আমার স্বামীকে মহেন্দ্র মাণিক্য কাটিয়াছে। 
আমি সহমরণে বাওয়ার জন্য আপনার নিকট বিদায় লইতে আসিয়াছি।” 
তখন রতুমাণিকা বলিলেন, “ তুমি রামমাণিকা রাজ।র কন্যা এবং আমারও 
ভগ্নী, তোমার এরূপ ধন্মকার্ষো. মতি হইয়াছে দেখিয়া আমি আনন্দিত 
হইলাম। তুমি যদি তোমার স্বামীর সঙ্গে সহমৃত হইতে পার তবে 


ত্র পূর। দেশের কথ ৯৫ 


তোমার স্বানীর কুল এনং পিতার কুল উভয়ই উদ্ধার হইবে। এই কথা 
সতা জানি! সকলের মায়ামোহ পরিত্যাগ করিয়া ধন্মচিন্তায় নিমগ্ন হইয়া 
সহমত 5ও। তোমার পশ্চাতে আমাকেও মহামায়া পাঠাইতেছেন।” 
এই কথা বলিয়া রত্বমাণিকা ভগ্মীকে বিদায় দিলেন। রত্বমাণিক্যের তন্বী 
তাহার স্বামীর মৃতদেহ মচায় করিয়া এবং নিজেও তাহাতে উঠিয়া 
গোমতী নদীর পাড়ে গেলেন। মহেন্দ্র মাণিকা চিত প্রস্তুত করাইয়। দিলেন 
এবং ব্রাহ্মণ€ পাঠাইয়া দিলেন। রত্বমাণিকোর ভগ্রী ্লান করিয়া উঠিয়া 
রাজার দেওয়া! আধুপি, সিকি, দোআনি, একমানি ও আধআনি উপস্থিত 
লোকদের মধো বিতরণ করিলেন । তাহার গায়ে যে সমস্ত অলঙ্কার ছিল 
তাহ'ও বিতরণ করিলেন। তারপর ব্রাহ্মণের! নিয়ম মতে শাহ করাইল। 
রে রাজা কোতোয়াল মুছিবের সমস্ত জিনিসপত্র হিসাব করিয়া নিজে 
লহলেন। 


মষ্টাবিংশ অধ্যায় 
রাজার ঘরে আগুন লাগিল 


সেই দিন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা আমাদিগকে দরবারে সন্বদ্ধনা করিবার 
জহ/ ছুইটি ঘোড়! পাঠাইয়া আমাদিগকে নেওয়াইলেন। দোল মণ্ডপে আমা- 
দের বসিবার জায়গা দেওয়া হইল । সেই দ্বিন নূতন নিযুক্ত ও বাংলা দেশ 
হইতে আগত এবং দেশের লোক মিলাইয়া প্রায় আঠার হাজার লোক জমা 
হইয়াছিল । তারপর রাজা আসিয়। সিংহাসনে বসিলেন। এমন সময়ে 
হঠাৎ সোনারছুয়ারী ঘরের মাথায় আগুন লাগিল। রাজা এ আগুন 
নিবাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন, ক্রিস্তু তাহারা সেই আগুন নিবাইতে 
পাতিল না। 


৯৬ ত্রিগুর৷ দেশের কথা 


তারপর রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া হাসিয়া বিষুর মন্দিরের সম্ম খে 
চৌচাল। ঘরে বসিলেন। সেইদিন চহেন্দ্র মাণিক্য রাজার পরনে ছিল 
সোনালী কাজকরা গুজরাটী তসরের জামা, সোনালী কাজ করা জিরা, 
রুপালী গোহপেছ, সোনালী পটকা এবং ধিংখাবের তৈরী ইজার। সাদ। 
শাল একথান। তাহার কাধের উপর রাখ! ছিল । পাগড়ি উপরে সোনার 
তরোল! ঢুইটি এবং হীরাখচিত কলগ। ঢুইটি গুজিযা দেওয়া হইয়াছিল 
এবং মুক্তীর মালা ছুূইর্পেচ পাগড়ির উপরে পরিয়াছিলেন। কানে মুক্তা, 
গলায় হীর। ও অন্য পাথরখচিত কণ্ঠীভগণ এবং ঘুগদ্ুগ।র সঠিত মুক্তার 
মাল। দুইপেঁচ গল হইতে নাভি পযন্ত ঝুপ দিয়া পরিয়'ছিলেন। বান্ুতে 
পাথরখচিত বাজুবন্ধঃ কোমরে সোন|র হ।তসঘুক্ত খপ্তর একটি এবং পিট 
সোনারচোখ বসান ঢাল একটি পইয়াছিপেন। সোনার হাতলঘ্ 
তরোয়াল একটি খাপ হইতে খুলিয়া! লইযা সাবধানে হাতে করিয়া বসিয়া- 
ছিলেন। | 

সেই আাগুন গিয়া রাজ যে ঘরে থাকিতেন সেই ছরে লাগিল। 
রাজার ঘরে আগুন পাগিবার কথা৷ শুনিয়া মামুদ ছফি একটি একীঘোড়া 
চড়িযা। তিনজন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া ত ড়াতাড়ি সেই আগুনের কিন রা 
দিয়া আঠিয়া রতুমাণিক্য যে ঘরে ছিলেন সেই ঘবে আফ্পেন এবং রঙ 
মানিক্কে বলিলেন, “মহারাজা, তুশি ঘরের ভিতরে বপিয়। আছ কেন ? 
রাজার ঘরে আগুন লাগিয়াছে; সেই আগুনে তুমি যে ঘরে আছ তাহা 
পুড়িবে। তুমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস। তোমার জন্াই 
আমরা এখানে আসিয়াছি।” রত্বমাণিক্য বলিলেন' *'মীঞ্ী, আমর সেই ঘর 
ছাড়িয়া আসিয়াছি বলিয়াই তাহাতে আগুন লাগিয়াছে । আমরা যে ঘরে 
আছি তাহাতে আগুন আমিকে পারে না, ইচাতে তুমি একটুও সন্দেহ করিও 
না1” তখন মামুদ ছফি বলিলেন, “আগুনের বিশ্বাসকি আছে? তুমি 
তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস” তখন একটি পালকিতে তুলিয়া তব 
মাণিকাকে বউ-গাছের তলে লইয়া যাওয়া হইল। তখন মামদ ছফি 


ত্রিপুরা শেদর কথা ৯৩ 


র্দম!ণকানে বলিলেন, “তোমার পরিবারবগের লেংকদের৪ এখানে নিয়া 
আসা হউক ”। বত্বনাণিকা বলিলেন, “তাহাদিগকে আনাইব।র প্রয়োজন 
নাই। তাহারা যে ঘরে আছে তাহাতে আগুন পাগিবে না তুমি আমার এই 
কথার সতাতাব প্রমাণ পাইবা। রত্বমাণিকা মামদ ছফিকে আরও 
বলিলেন, “তিন আমান রাজা ভোগ ছিল তাহা করিয়াছি । আমি আর 
ব'জ' হইতে চাহ না। আমাকে ঢইজন ব্রাহ্মণ দিলেই হয়। আমি ভাগ- 
নত, তন্্ মন পুবাণ শুনিযা ঈগ্ববের আরাধনায় দিন কাটাইব। আনি 
পরলোকে মঙ্গল চাই। মাঙ্গা, তুমি ধম্মের দিকে তাকাইয়া আমার জন্য 
এইটুকু কবিযা দেও ।” তখন মামুদ ছকি বলিলেন, “ভাল*্কথা, আমি 
শাজাকে এই কথা বলিব । মহারাজ, এবিষয়ে তুমি আমার উপরে নির্ভর 
করিতে পার |? 

সেই আগুনে ব"জার সকল ঘর পুড়িল। রাজভাপ্তারে সাহা কিছু 
জিনিসপত্র ছিল সেগুলিও পুড়িয়া গেল । সেই সময়ে প্রচণ্ড বাতাস 
নহিতছিল | জিনিসপত্র কিছুই রক্ষা করিতে পারা গেল না। তখন 
আম।দগকে আনাদের বাসায় পঠিস্যা দওয়া হইল । সেদিন আমাদিগকে 
দনবালে উঠ'ন হইপ না। যে ঘরে রত্ত্রমাণিক্যকে রাখা হইয়াছিল সেই ঘরটি 
পু়িল ন|। পবে নান্দ ছফি বত্বমাণিক্যবে তাহার ঘরে রাখিয়া নিজের 
বাসায় ফিরিয়া মসিলেন। সেই রাত্রিতে মহেন্দ্র মাণিক্য তান্বকানাতের 
ঘর বানাইযা তাহাতে বাস করিলেন। রাজার সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়া 
গিয়াছে শুনিয়া ঘবরাজ খাওয়ার এবং শুইবার যাবতীয় জিনিসপত্র রাজাকে 
পাঠাইয়৷ দিলেন । রাজ অস্তঃপুরের সত্রীলোক ও পরিবারের অন্তান্য ব্যক্তি- 
গণের জন্যও প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস যুবরাজ পাঠাইলেন। চন্দ্রমণি ঠাকুর 
রাজার প্রয়োর্জনীয় জিনিসপত্র পাঠাইয়া দিলেন। মহেন্দ্র মাণিকা সমস্ত 
জিনিসপত্র পুড়িয়া গিয়:ছে দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন। 





৯৮ ত্রিপুর। দেশের কথ! 


উনব্রিংশ অধ্যায় 


গঙ্গানারাণী ধাই রত্বমীণিক্যকে বধ করিবার 
জন্য ঘনগ্ঠামকে পরামর্শ দিল 


চন্দ্রমনি ঠ:কুরেব ধাই গঙ্গ নারানী নামে এক স্ত্রী ছিল। বড়ঠাকুর 
তাহাকে সঙ্গে রাখিয়া এতদিন প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। বড় 
ঠাকুর রাজ৷ হইলে পর গঙ্গানারাণীকে সঙ্গে করিয়া রাজ্জবাড়ীতে আনিযা- 
ডিলেন। এই ঘটনার দিন রাত্রিতে গঙ্গানারাণী মহেন্দ্র মাণিক্য রাজাকে 
বলিল, “মহারাজ, তোমার মনে অনেক কষ্ট হইলেও হইতে পারে । দিনের 
দুই প্রহর বেলায় সোনারছুয়ারী উচু ঘরের মাথাস আগুন লাগিয়া তোমার 
সম্মুখে তোমার পূর্ববপুকষ রাজাদের সঞ্চিত সমস্ত জিনিসপত্র নষ্ট হইয়া 
গেল। মনে হয় এই আগুন অন্ভুত এবং মানুষের সৃষ্ট নয়। তাহাছাড়া 
রত্বমাণিকা রাজাচুত হওয়ায় দেশের লোকজন বড়ই ক্ষুব্ধ হইয়াছে বলিয়া 
শুনিতেছি। রত্বমাণিক্য বাঁচিয়।৷ থাকিলে বিপদের সম্ভাবনা আছে। এই 


কথা জানিয়া রত্বমাণিকাকে আর বাঁচিতে দেওয়া উচিত হয় না।” তখন 
মহেন্দ্র মানিক্য বলিলেন, “ভাল কথ। বলিয়াছ, মামূদদ ছফি একথা শুনিলে 
না জানি কি বলে ?” গঙ্গানারাণীধাই বলিল, “এখন তুমি রাজা হইয়াছ। 
বুদ্ধি স্থির করিয়া তোমাকে কাজ করিতে হইবে । কেহ তোমার অমঙ্গলজনক 
কোন কথা! বলিলে তাহা তুমি রক্ষঃ করিবে কেন? এখন তুমি চত্্রমণি 
ঠাকুরকে আনাইয়া বড়ঠাকুরের পদ দেও, মামুদ্র ছফির কথামত যুবরাজের 


ত্রিপুর। দেশের কথ। ৯৯ 


প্রতি রাগ বিসর্ন পিয়া তাহাকে মিষ্ট কথা বলিয়া আপনার করিয়া লও, 
পাত্র, নিব্র' মন্ত্রী ও অন্তান্ত সকলকে তোমার বশীভূত কর এবং এই পরামর্শ 
মূরাদ্‌ বেগকে গ্রহণ করাও” তখন মহেন্দ্র মাণিকা বলিলেন, “তুমি ভাল 
কথাই বলিয়া ।” 


ব্রিংখ অধ্যায় 
রত্র মাণিক্য রাজ। বধ 


পরের দিন মহেন্দ্র মাণিক্য মুরাদ বেগকে আনাইয়া উক্তরূপে পরামর্শ 
করিলেন । মুরাদ বেগ বলিল, *শহারাজ ভাপ বুদ্ধিই স্কির করিয়াছেন ; 
মামুদ ফিকে ও এই কথা জিচ্ছাস! করিলে ভাল হইবে 1” রাজ। বলিলেন, 
“আমর সকল কাজ তোর সাহাযো সম্পন্ন হইয়াছে; তোর চেয়ে অধিক 
স্েহের লোক আমার আর নাই। তুই নিজে গিয়া মামুদ ছফির 
কাছে আমার এই কথ| বল।” এই কথা বলিয়া মুরাদ্‌ বেগকে বিদ্বায় 
দিলেন। ইহার পরে মুরাদ বেগ, মামুদ ছফির নিকট গিয়া এই সমস্ত কথা 
বলিল। মামুদ ছফি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “আমি আমার পূর্বের 
অঙ্গীকার অনুযায়ী তাহাকে রাজা করিয়াছি। এখন রতুমাণিকাকে হতা। 
করার জগ্য মহেন্দ্র মাণিক্য আমাকে যে জিজ্ঞাসা করিতেছে তাহাতে আমি 
পরামর্শ দিতে পারিবনা । আম্বার কাছে রত্বমাণিক্য বলিয়াছে যে সে আর 
রাজ্জা! হইতে চাহে না। ছুইজন ব্রাক্ষণ পাইলে তাহাদের কাছে ভাগবত-_ 
পুরাণ শুনিয়! দিন কাটাইতে চাহে । এখন রত্বমাণিক্কে বধ করিলে রাজ- 


৬০০ ত্রিপুর। দেশের কথা 


বধের পাপ হইবে । লোক সনাজেও তর্ণান থাকিযা যাইবে । আশি কিবপে 
তাহাকে বধ করিতে নলিব? মন্য বিবয়ে যাহ। জিন্ঞাসা করিয়ছে সেগুপি 
করিলে ভালই হয়” এইকথা৷ বপিয! মামুদ ছফি মুখাদ বেগকে পাগাইয়! 
দিলেন । মুরাদ্‌ বেগ, আসিয়া মহেন্দ্র ম'শি্ক কে এই সকল কথা জানাইল । 
নহেন্দ্র মাণিকা মামুদ ছফির মত শুনিয়া মুরাদ ধেগকে বলিলেন “এখন কি 
কর] যায় ; রত্বমাণিক্যকে বধ করিতে মামুদ ফি নিবেধ করিতেছে, অথচ 
ন! করিলে ও অনঙ্গলেব আশঙ্কা আছে । পুবেব গোবিন্দ মাণিক্যকে সবাইয়। 
দিয়! ছত্রনাণিক্য রাজ। হইযাছিলেন । তখন গে ধিন্দ গাণিক্য পলাতক অব- 
স্থায় ছিলেন৷ পরে আবার গোবিন্দ মাণিক। ছত্রনাণিকাকে বধ কবিষ। রাজা 
হইয়াছিলেন ; এখন রন্থনাণিক্য বাঁচিবা থকিশে আমারও সেইবপ হওয়াব 
সম্ভাবন। রহিয়াছে ।” তখন মুবাদ বেগ. বলিল, “মহারাজ ভালই চিন্তা 
করিয়াছেন । রব মাণিক্র উপরে দেশের সমস্ত লাকজনেব বড়ই অনুরাগ 
আছে । মামুদ ছফি ঢাকায় চলিয়া গেলে দেশের লোকজন ক্দ্বমাণিকাকে 
রাক্তা করিবে এবং আপনাকে বধ করিবে। এই কথা নিশ্চয় জন] তাবস্থায় 
রতুমাণিকাকে বধ করাই ভাল ।” মহেন্দ্র মাণিক্য রত্ুমাণিকাকে বধ করাই 
স্থিব কাঁরলেন। মুরাদ্‌ বেগ, নিজ বাসায় ফিরিয়া আনিল। 

পরের দিন রাজ। যুবরাজকে আনাইলেন । দেশের বড় বড এবং ভাল 
লোকেরা সকলে দরবারে আসিলেন। রাজা অন্দব হইতে বাহিরে আসিয়। 
বিষ্বমগ্ডপের সম্মুখের চৌচাল ঘরে বিচানা করিয়া বসিলেন। তখন 
যূবরাজ অসিয়া রাজাকে প্রণাম করিলেন। রাজা যুবরাজকে বলিলেন, “তুর 
রত্ুমাণিকোর বড়ভাই এবং আমারও বড়ভাই হও। পূর্বে যেরূপ রত্বমা নকোর 
মঙ্গলকামন। করিয়। যুবরাজের ক'জ করিতেহিলা এখন আমার মঙ্গলকামনা 
করিয়া সেইকাজ করিতে থাক ।” যুৰরাজ বলিলেন, “মামি মহারাজের আদেশের 
চাকর, মহারাজ যাহ আদেশ করিবেন আমি তাহাই করিব” অন্যান্য বড় 
লোকদিগকে রাজা বলিলেন, “ঈশ্বর যার জন্য যে ভোগের ব্যবস্থা! করেন সে 
তাহাই পায়। পূর্ণ তোমরা যে ভাবে ছিল! এখন আমার মঙ্গলকীমন। 


ত্রিপুরা দেশের রখ ১০১ 


করিয়া সেই ভাবে থাকিবা।” তখন তাহারা বলিলেন, “ভালই হইয়াছে, 
মহারাজ যে আদেশ করিবেন আমরা তাহাই পালন করিব ।” রাজা তখন 
চন্দ্রমণি ঠাকুরকে বভভঠাবুরের পদ দিলেন এবং য.বরাজের সঙ্গের পাহারা 
টঠাইয়! দিলেন। তারপর রাজ। সভাত্যাগ করিলেন এবং অগ্ঠান্তেরাও নিজ 
নিজ বাড়িতে ফিরিয়া গেল। রাজা অন্দরে গিয়া মামুদ ছফিকে বলিয়া 
পাঠাইলেন, “রত্বমাণিক্যকে বধ না করিলে ভাল হইবে না। এ বিষয়ে 
মীঙ্গা (মামুদ ছফি) যেন কিছু না বলে।” এই কথা শুনিয়া! মামুদ ছফি 
বলিলেন, “আম।র যাহা বলিখার তাহা আশি পূর্বেই বলিয়াছি। ধর্ম্মাধর্ের 
ফল তোমার । আনাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লাভ কি?” সেই এদিন রাত্রি 
অনুমান এক প্রহর থাকিতে মনেন্দ্র ম'ণিক্য বত্বমাণিক্যকে মারিবার জন্য 
বাঙ্গালা দেশ হইতে নৃতন নিধুক্ত রাজপুত কান্তি সি'হ হাজারিকে চারিজন 
চিন্দৃস্থানী সঙ্গে দিয়া পাঠাইলেন এবং বলিলেন, “তুই গিয়া রত্বমাণিক্যকে 
বধ কর। তোর পন বড় করিয়া দিয়া তোকে আমি সম্মানে সঙ্গে করিয়া 
চিরকাল রাখিব ।” তণন কীন্তি সিংহ বলিল, “আমি মহারাছ্ধের নুন 
খাইয়াছি, মহারাজ যে আদেশ করিপ্নে আমি তাতাই করিব ।” কীপ্তি সিংহ 
চারিজন হিন্দুস্থানা সঙ্গে লইয়। রতুমাণিকা যে জায়গায় ছিলেন সেখানে গেল। 
দলেই সময়ে রত্ুমাণিকা ঘুমাইতে ছিলেন । 'যে সব লোক রত্বমাণিক্যকে 
পাহারা দিতেছিল কীন্তি সি তাহাদিগকে দিয়া রত্ুমাণিক্রে খবর 
দেওয়াইল | সেই প্রহরীরা গিয়া! রত্বমাণিক্যকে জাগাইয়া বলিল, “মহারাজ 
উঠ, রাজার নিকট হইতে লোক আসিয়াছে ।” রদ্ব্গাণিক্য ঘুম হইডে 
জাগিয়। তাহার পত্বীগণকে বলিলেন, “তোমর! ক দেখিতেছ, এখন আমার 
মৃত্যুকাল উপগ্ঠিত হইয়াছে ।” তখন রত্নমানিক্যের পত্বীগণ ফৌপাইয়া 
কাদিতে লাগিলেন। তখন রত্বমাগিক্য তাহার পত্বীগণকে বলিলেন, 
“তোমরা কেন ব্যাকুল হও? এখন প্রস্তত হইয়া পরলোকের উপায় চিন্তা 
কর উচিত।” 

কীন্তি সিংহ হাজারি রত্বমাণিক্যের নিকটে গিয়া বলিল, “মহারাজ, 
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তুমি গ্রস্ত হও । তোনাকে বধ করিবার জন্য রাজা আমাদিগকে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন।” তখন রতুমাণিক্য বলিলেন, “আমাকে সরাইয়া দিয়া ভাই 
ঘনশ্যাম রাজা হইল ; এখন আমাকে এক দের চাল দিলে তাহা খাইয়া 
ধর্মচর্চা করিয়া ইষ্টদেবতার সেব। করিয়া দিনপাত করিতে প'রি। বিনা 
অপরাধে আমাকে মারিয়া রাজবধের পাপ করিলে তাহার কিলাও হইবে ? 
তাহাছাড়া তুই একজন রাজপুত । তুই হিন্দরধন্ধ সম্পর্চে জানিস। তোর! 
যদি অন্যায় ভাবে আমাকে বধ করিস তবে ধর্ম তোদের নষ্ট করিবেন ।” 
এই কথায় কীর্চি সি হের মনে ধর্্মভয় জ্রাগরুক হইল । সে রত্ুমাণিকাকে 
না মারিয়া ফিরিয়া গিয়া মহেন্দ্র মাণিকাকে বলিল' “মহারাজ, আমি রতুমাণি- 
কাকে বধ করিতে পারিব না । যদি আমাকে চাকবিতে রাখিতে ভাল মনে 
করেন তবে রাখুন নতুবা বিদায় দিন, তবু আমি রত্ুমাণিকাকে বধ করিতে 
পারিব না।” 

তখন মহেন্দ্র মাণিক্য কীঘ্ডি সিংহ হাজারিকে তাহার বাসায় পাঠাইয়া 
দিলেন এবং বিশ্বাসী ও অনেকদিন পূর্ব হইতে সঙ্গে সঙ্গে ছিল এবপ চারি- 
জন লোক রত্বমাণিকাকে মারিবার জন্য পাঠাইয়। দিলেন। সেই লোকেরা 
গিয়। রত্বমাণিকাকে বলিল, “মহারাজ, তোমাকে বধ করিবার জন্য রাজা 
আমাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি প্রস্তুত হও!” তখন রতুমাণিক্য বলিলেন, 
“কীন্তি সিহ এই কাজ অন্তায় মনে করিয়া আমাকে বধ না করিয়া চলিয়া 
গিয়াছে। তবু তোমরা যখন আমাকে বধ করিতে আসিয়াছ, বেশ, আমি 
প্রস্তুত হই।” এই কথ। বলিয়া রত্বুমাণিকা ম্বান করিয়া কাপড় পরিলেন 
এবং নিজের পত়্ীগণকে বললেন, “তোমরা! অস্থির হইও না। পরলোকের 
উপায় চিত্ত করিয়৷ প্রস্তুত হইয়া থাক।” তারপর সেই চারিজন লোক 
বতুমাণিক্যকে ধরিয়। চাপিয়া মারিয়া ফেলিল। 
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একত্রিংশ মধ্যায় 


রতুমাণিক্যের মৃতদেহ সৎকার 


রত্বমাণিক্যের পত্বীগণ তাহার মুতদেহ সম্মুখে রাখিয়া ঈশ্বরের নাম-গান 
করিতে লাগিলেন । রত্বমাণিকাকে বধ করিয়া সেই চারজন লোক গিয়। 
এই খবর মহেন্দ্র মাণিক্যকে জানাইশা ' গ্ত্রি প্রভাত হইলে রাজা যুবরাজ, 
চন্্রমণি বড়ঠাকুর ও অন্থান্ত বড় খড় লোকদিগকে ডাকাইয়া আনাইলেন এবং 
ব্রাহ্মণ ও আনাইলেন | রাজা তাহাদের সকলকে বাঁললেন, “রত্ুমাণিক্যর 
মৃত্যু হইয়াছে এখন তাহাকে দাহ করিবার ব্যবস্থা! কর।” তারপর গোমতী 
নদীতীরে মুক্তিঘাটে রত্ুমাণিক্যের জন্য চিতা! প্রস্তুত করাইয়া! দিলেন । 

রাজ। রত্মমাণিক্ের মৃতদেহ আনিবার জন্য যুবরাজ, চন্দ্রমণি বড়ঠাকুর, 
অন্বান্ত বড়লোক এবং খাহ্মণ-পণ্ডিতগণণক পাঠাইলেন। তাহার! গিয়া 
রতুমাণিক্যের মুতদহ দেখিয়া জনেক কাম্নাধাটি করিলেন । য.বরাজ রত্বমাণি- 
ক্যের মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়া অনেক কাদিলেন। চন্দ্রমণি ঠাকুরও রত্ু- 
মানিকের শবের পায়ে পড়িয়া আজ আমার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে” 
বলিয়া কাদিলেন। এইরূপে য্‌বরাজ ও চন্দ্রমণি ঠাকুর বিলাপ করিয়া 
কান্নাকাটি করিলেন। 

তখন রত্বমাণিক্যের পত্ধীগণ বলিলেন, “এখন তোমরা অস্থির হইলে 
লাভ কি? তোমাদের আৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াঙ্ছে এখন আমাদের 
সদ্‌গতি যাহাতে হয় তাহার উপায় চিস্তা কর।” তারপর সকলে প্রস্তুত 
হইয়। রত্রমাণিক্যের শব খাটে তুলিয়া লইলেন। সেই খাটে রত্বমাণিক্যের 
মহিষী বসিয়া শবের উপরে চামর দোলাইতে লাগিলেন। মৃত রাজার 


১০৪ ত্রিপুরা দেশের কথা 


অন্তান্য পত্ধীগণকে ভিন্ন ভিন্ন দোলায় উঠাইয়া শবের ছুই দিকে লইয়া যাওয়া 
হইল । তাহারা দোলায় উঠিয়। ঈশ্বরের নাম গন করিতেছিলেন এবং 
আধুলি, সিকি, আনি, ছুআনি এবং আধআানি বিলাইতেছিলেন এবং খে, 
ফুল ইত্যাদি ছিটাইয়া দিতেছিলেন। শবে সম্মুখে ব্রাহ্মণগণ শঙ্খ-ঘণ্টা 
বাজাইয়! যাইতোছিল | বাগ্ঠকরেরা বাস্য বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল 
হাতী-ঘোড়া ও সঙ্গে গিয়াছিল। যুবপাজ প্রভৃতি তালেবর লোকের! খালি- 
পায়ে মৃতের সঙ্গে কাদিতে কাদিতে যাইতেছিলেন। রত্বমাণিক্যকে বধকরা 
হইয়াছে শুনিয়া নগরের সকল স্ত্রীপুকষের! ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাদিতে 
কাদিতে শবের সঙ্গে চিতার জায়গায় যাইতেছিল। শবের সঙ্গে যুবরাজ প্রভৃতি 
(য সমস্ত বড় বড় লোক গিযাছিলেন তাহারা করুণস্রে কাদিতে কাদিতে 
যাইতেছিলেন। যাহারা ঘরে রহিল তাহারাও কাছিহেহিল। মহেন্দ্র 
মাণিক্য রাজা ও রত্বমাণিক্যের শব দাহ করিতে লইযা যাওয়ার সমযে ব্রন্দন 
করিয়া রাজবাড়ীর ভিতরে চলিয়! গেলেন। সেই দিন উদষপুর নগরে 
ক্রন্দনের ঢেউ বহিয়া গেল। 
রত্বমাণিক্াকে দাহ করিতে নেওয়া হইলে পবে রত্ুনাণিকোর বিমাত। 

চন্দ্রমণি ঠাকুরের মা কান্নাকাটি করিয়া 'ইহজন্মের মত রত্বুমাদিক) পুত্রের মুখ 
দেখিয়া আসি' বলিয়৷ চিতার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি রত্বুমাণিক্যেব 
শব জড়াইয়। ধবিয়া বলিতে লাগিলেন, “আমার স্বামী রামমাণিক্য বাজ। 
আমাকে যেবপ প্রতিপালন করিয়াছিলেন তুমিও সেইকপে মামাকে প্রতিপালন 
করিয়াই ; আমার পুত্র চন্দ্রমণি যেবপ আমার সেবা করিয়াছে তুমিও সেইবপ 
করিয়াছ।” এই কথা বলিযা বিলাপ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 
রত্বমাণিকোর পত্বীগণ একে একে তাহাদের শীশুড়ীকে প্রণাম করিলেন। 
শাশুড়ী ও বধূগণকে জড়াইয়। ধরিয়] কাদিয়া বলিলেন, *“তোমরা ভাগ্যবতী, 
স্বামীব সঙ্গে যাও।” তারপর যুবরাজ ও চন্দ্রমণি ঠাকুর তাহাদের মাকে 
প্রবোধ দিয়া বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন । 

দেই সনয়ে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা এক হাজার টাকার রূপার আধুলি, দিকি, 


ব্রিপুর। ছেশের ব। ১৪৪ 


দ্ুআনি, আনি ও আধআনি লোক দিয়া সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। রক 
মাণিক্যের শবটিকে জ্লান করান হইল; তাহার পর্ীগণও স্নান করিলেন 
তাহারা! রাজার দেওয়া এ অর্থ ও নিজেদের গায়ের অলঙ্কার ব্রান্মণদিঙগকে 
বিতরণ করিলেন। পরে ব্রাহ্মণের নিয়মিতরপে এঁ শব দাহ করাইল। 
চ্্রমণি ঠাকুর ধড়া লইলেন। তারপর সংকার শেষ করিয়া যুবরাজ ও 
চন্দ্রমণি বড়ঠাকুর ম্বতের অস্থি লইয়া ক্রন্দন করিয়া বাড়িতে ফিরিলেন । 
অন্যান্তা মান্গণ্য লোকেরা ও নগরের সকল লোকজন ত্রন্দন করিয়া নিজ 
নিজ বাড়িতে ফিরিয়া আসিলেন। পরে রাজ। রত্বমাণিক্যের চিতার উপরে 
ইটের মঠ তৈবী করাইয়া দিলেন। পূর্বের রাজাদিগকে ও এ মুক্তিথাটে 
দাহ করা হইত এবং তাহাদের চিতার উপরে ইটের তৈরী মঠ দেওয়া আছে। 
দশদিন গত হইলে চন্দ্রমণি ঠাকুর রঞ্জমাণিক্যের পিগু দিলেন । 

একম।স গত হইলে রাজ! রত্বমাণিকোর বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করাইলেন ; 
দান-দক্ষিণ| ও বিস্তর কবিলেন। পরে রাজবংশীয হরিধন ঠাকুরের পুত্রকে 
পাঠাইয়৷ এক হাজার টাকা বা কবিয়া রত্বমাণিক্যের অস্থি গঙ্গায় বিসর্জন 
করাইলেন। এক বংসব অতীত হইলে এক হাজার টাক৷ ব্যয় করিয়া গয়। 
তীর্থে রত্ুমাণিক্যের পিগড দেওয়াইলেন। পরে মহেন্দ্র মাণিক্য রত্বমাণিক্যকে 
বধ করার জন্ঠ ডস্বক তীর্থে সান করিলেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে অনেক করিম 
দান-দক্ষিণা করিলেন; এবং জগন্নাথ দেবের উদ্দোস্তে এক ছাল্সার টাক৷ ব্য 
করিয়া ভোগ দেওয়াইলেন। 


ষ&ঞ্৬ জিপি ভাতার কাদা 


দারিংদ ছরযার 


মামুদ ছুফির বিদায় 


এদিকে মহেন্র মাগিক্য রাজা এ গোড়া ঘরগুলি হইতে সোনা-রীপা! ও 
অন্যাহ জিনিল যাহা সম্ভব লইলেন। তালাস করিয়া রাজা পচিশ ল্গ 
টাকার সোন! ও রাপা৷ উভয় মিলিয়৷ পাইলেন। রাজা মামুদ ছফিকে দিলেন 
দশ হাঞ্জার টাকা ও ছুইটি হাতী ৷ মামু? ছফির ছেলেকে দিলেন এক হাঞ্জার 
টাক! ও একটি হাতী এনং মীর মুরাদের জন্য পাঁচ হাজার টাকা দিলেন। এ 
টাকা ও জিনিস দি! মানুদ ছফিকে বিদায় দিলেন । যুবরাজ ও মামুদ ছফিকে 
প হাজার টাক! দিলেন। তারপর রাজ। ধালা (দশ হইতে নৃতন নিযুক্ত 
লোকদিগের মধ্যে কিছু সংখ্যক চাকরিতে রাখিয়া অবশিষ্টদের বেতনের টাকা 
দিয়া/বিদায় দিলেন। 


মিদুর। রোগের ক! খা 


বয়কিংশ অধ্যায় 


রংপুরে রাজসভায় মহেজ মািক্যের ভুত 


তারপর শ্রাবণ মাসের দশদিন গত হইলে পূর্ধ্ে্ষ মিয়মে আমাদিশসকে 
ত্রিপুরার রাজদরবারে সংবদ্ধীন। করহইল। পূর্বের দিয়মে ভিজ্ঞঞাসাবাদ করিয়া 
ফুলচন্দন দিয়৷ আমাদিগফে আমাদের বাসায় পাঠাইযা দেওয়া হইল । পূর্বের 
নিয়মে আমাদের খাওযাদাওয়ার জিনিসপত্রও দেওয়া হইল। পরে মাত 
মাসের সাতদিন গত হইলে পূর্ধের মত দরবার করিয়া আমারমিগকে বিদাক় 
দেওযা হইল । আমাদের প্রত্যেককে দিলেন আতলঞ্চের জামা, সোনার্লী 
কাজ কর! জিরা! এবং কপার ঝালর দেওয়া পটকা । আমাদের ছুইঞ্জনকে ও' 
আসাদের পাইফদিগকে একত্রে দিলেম একশত টীঁ্ষা। 

বাজ ত্রিপুরার দূত অরিভীম স্কার'ণকে পত্র ও উপৌকন দিয়া 
আমাদের সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন । অরিভীম নারাপের সঙ্গে আময়া ১৬৩৫ 
শকাবের ভাদ্র মাসের তেরফ্িন গত হইলে রংপুরে পৌঁছিলাম। ব্বগর্দেবের 
জাদেশে বড়বডুয়া দিখৌ নদীর অপর পাড়ে জানখানায! একটি ঘাসা করাইয়া 
দিলেন এবং লেই বাসায় 'ন্ষিভীম লারা পরফিতে লাগিলেম। তারি 
খাওয়াদাওয়ার আয়োজন পূর্বের দিযদে দেওয়া হইল । 

পরে খ্ান্তিক মাসের বারদিন গণ্ত হইলে সপ্তমী তিথিতে পেষ ফেলা 
পূর্বের নিয়মে বড়বহুয়া নিজ দরবারে লংবর্ধাদা করার উন” অরিভীমট 
আনাইলেন। ব্রিপুরার নেই দূত ও পূর্ধর দৃতগণেক ন্যায় বড়বতুযায় গরে 
হলোন | তথদ বড়বূা প্র কমিলেন্চ “অরিভীম নায়াগ, ছরমি কর 






১০৮ ত্রিপুরা দেশের কথা 


রন! হও তখন তোমার রাজ! মহেন্দ্র মাণিকা কুখলে ছিলেন ত ? অরিভীম 
বলিলেন, “ন্বর্গদেবঃ আমি যখন র€ন। হই তখন আমাদের রাজা কুশলে 
ছিলেন ।' বডপড়য়া বলিলেন “তোমাদের রঃজা কুশলে থাকুন আমারও 
ইহাই ইস্ড।1” ত্রিপুরার দূত তখন প্জ 'দিশেন, মজুমদার সেই পত্র লইয়া 
পড়িতে লাগিলেন । 
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স্বাস্ত বিবিণ-সুণচয়-সমুগ্ঠোতিত কণেবর-নানাদান প্রমোদীকৃত মার্গাগণন 
“প্রতাপ-৩পন-পিগলিত-বিপু-নিকগা নাক, হাবুভন্রত সিহত বডুযাবিমল- 
শলেবু। প্রেমসম্পাদকো লেখঃ 1 বুগ্তান্ত এবঃ। ্রত্বকন্দপা শ্রীমজ্জবন 
বৈরাগ-প্রমুণাহ। হদীয়াং সর্ববাং 41৪. বিজ্ঞায় পরমানন্দুতোহহম্‌ । 
শ্বীবুঠোপিান নাপায়ণ-প্রণি।ধরপি সব্বখাপ্দয়িবাতীতি। পঞ্সন্দেশাথ- 
মীষদবন্ত প্রহীয়তে, তদ্গ্রাহাম্‌ । কিভনাঃ বাচনিকং ভাবের বথযিষ্যতঃ | 
বেদরামতু-শীঙা, শুগণিতে শকপহসরে | মাণ শুক্র ছিতাযাং পত্রী চৈবা 
প্রহীয়তে ॥ 

তারপর বড়খটুয়া বশিশেন, *অপি৬াম নারাণ, বাজ। মহেন্দ্র মাণিক্যের 
পত্রে যাহা শেখা আছে তাহা শোনা গেল । তন মুখে কি কথ। বলিরা 
দিয়াছেন ?” দত বলিলেন, “ম্বগদেব, পত্রে যা লেখ। আছে, মুখে€ তাহাই 
বলিয়া দিয়।ছেন। পরে পুব্বের নিষনে এ দূতকে ফুল চন্দন ও পান- 
স্পারি দেঞয়া হইল । তখন বড়বছুয়া বলিলেন, *অরিগ।ম নারাণ, এখন 
বাসায় গিয়া বিশ্রাম কর, যদি তোমার ভাগো থকে তবে ববমহারাজের 
স'ঙ্ষাৎ পইব।।” তারপর ত্রিপুরার দৃতকে পূর্বের মত ব'সায় লইয়া আসা 
হইল | পরে বড়বডুয়া মাসিক ও রোজ হিসাবে ছিগুণ করিয়া এ দূতের 
খাওয়াদাওয়ার বাবস্থা করিয়া দিলেন। পৌষ মাসের চক্বশদিন গত 
হইলে পৃবের.মত সভা করিয়! মহারাজ ত্রিপুরার দূতকে দববারে সংবদ্ধনা 
করিবার জন্য আনাইলেন। দরজার সম্মুখ হইতে রত্বুকন্দলীকে আনাইয়া 
মহ!রাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, “দূতের নাম কি? দূতের বংশকি? সেযে 


ত্রিপুরা দেশের কথা ১০৪১ 


রাজার দূত সেই রাজার নাম কি ?” রত্ুকন্দলী বলিলেন, “দূতের নাম 
অরিভীম নারাণ, জাতিতে পুরা, যে রাজার দূত তিনি-রত্বমাণিক্যের কনি 
ভাই, নাম মেন মাণিকা ।” 

পরে এ দূতকে নিয়! পূর্বের নিয়মে বড়চরার বিশিষ্ট জায়গায় বসান 
হইল। উপটৌকনগুলি শরার উপরে রাখ! হইল । তখন বড়বড় যা পরিচয় 
দিয় বলিলেন, “ন্ব্দেব, রক্ুমাণিক্য লোকান্তরিত হওয়ায় রাজা মহেন্দ্র 
মাণিক্য ন্বর্গদেবের সদিচ্ছা কামন] করিয়া পত্র ও উপটৌকন শঙ্গে দিয়া অরি- 
ভীম নারাণকে মহারাজের নিকট পাঠাইয়াহেন । সেই দূত ও মহারাজের 
চরণে প্রণাম করিতেছে 1” তখন অরিভীম নারাণ প্রণাম কধিলেন। রত্ব- 
এন্দলী পত্র নিয়। মজুমদারের হাতে বিলেন। মজুমদার পত্রখানি পাঠ 
করলেন। পরে বড়পান্র গেঁহাই জিজ্ভাস৷ করিলেন, “অরিভীন নারাণ, 
স্বর্গমহার জ তোমাকে জিন্ভাসা করিতেছেন, তুমি যখন মাস তখন মহেন্দ্র 
মাণিকা রাঁজ। কুশলে ছিলেন ত%” “দৃত উত্তর করিলেন, “ত্বর্গদেব, আমি 
যখন এখানে র€না হই তখন তিনি কুশলে ছিলেন ।” পরে বড়পাত্র বলি- 
লেন, *অরিভীম নারাণ- স্ব্মহাসাজ বলিতেছেন যে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা 
তাহার রাজ্য লইয়। কুশলে থাকিবেন ইনাই তিনি কামনা করেন ।” 
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/হ প্রবল বলাহকনিক'য় প্রতিকাশ গন্তস্থল1-বিরল বিগল-ন্মৈরেয়- 
ধার! পৃরিতাখণ্ড ভূমগুল দস্তায়ল পটল সমুদয় প্রণয় প্রভঞ্জন প্রতিম জরাখবব 
গন্ধবর্ষগণখুরক্ষুন্ন ক্ষৌণীতলোচ্চালিত ধূলিপটল মহোন্নতিপটিম সমুস্িত 
মার্গুমগ্ডল তিরস্কার গরিনসমুষ্ছায়িত বাবিধ বৈজয়ন্তীচয় চারুচেলাবলী 
চিত্রিত বিহায়ঃস্থল পদাতি সংঘাত সমুদ্ভ্রামিত চামীকর শতচন্দরর্মনিচয় চম- 
কার সন্তাবিত ত্রিলোকীতল সম্র্ত সময়ভ্রমভর“নিজধ্বজিনী' মায়কগণ সমর 
বিজয় সমুগ্ঠম সমীহ গোপুর নিঃসরণ বৃত্তাস্তীকলন ভয় 'বিফ্প তোজ্জিতালয় 
পারাবার-শতবিপ্রতীপ- ভূপালকুল-বামলেনচনা-লোচনাবলী-বিগলিতাশ্ঞ্রা 
সমুৎপাদিতা পার-পারাধার, পরিস্বুর্জতপ্রতীপৌধ্ব-বৈশ্বানরঙ্জালা-জালাবলীঢ 


১১০ ত্রিপুর। দেশের কথ! 


বিভুবন-বিলর-বিসরেষু। কনক করি-তুরঙ্গ মাগ্যকেবিধ-বিবিধ-বিধিবোধিত- 
বিতরণ-কৃতার্থা-কৃতাথীসাথ-গীয়মান-যশঃপ্রকাশী-কৃতাশামস্তলেষু, শ্রী শ্রীমৎ- 
্ব্দেব-রুদরসিপ্ত মহারাজ পরম-পবিব্র-চরিত্রেষু। শ্রীত্রীযুত মহেন্দ্র মাণিক্য- 
দেবস্ত সবিনয়নতিততি-সম্পাদয়িত্রী পত্রী 'রজ্স্ততে | শ্রীমন্তবদনুদিনো- 
পচীয়মান-ভবামব্যাহত-সভীগ্পুঃ সময়োচিত নিজ ভাবুক-ভাবিতোহহম্‌ | 
আবয়োঃ শ্রীপরনেশ্বরেণ কিং ন দন্তম. তথাপি পত্রসন্দেশার্থমীষদ্হ প্রেষ্যুতে 
নগ্ভবৎ-প্রণিধিদ্ধারা হদীয়মঙ্গল প্রকাশাৎ স্তহ্গদভিনন্দকৈঃ ভবাদুশৈর্ববয়গা- 
নল্পাত্রী করিফ্যামচে । আলমতিবিস্তরেণ গিরাম্‌। শ্রীযুত রত্বকন্দলী 
শ্রীযুতাজ্জুন বৈরাগি-প্রমুখাং সর্ববং বিজ্াতপ্যমিতি। বেদাগ্নিরস-শুভ্রাংশু- 
গণিতে শকহায়নে। মার্ম শুরু দ্বিতীয়ায়াং পত্রী চৈষা প্রহীয়তে। যুধি- 
িরম্ত সমাজে। বিরাট দ্রুপদাবপি। দূরস্থ্ৌ সময়ে তৌচ সৌহার্দান্বিত- 
কারিণৌ। অপরঞ্চ__কৈলাসেশ্বর-কুন্দ-কণ্ব-করকা-কপূর-হারম্মিতা | 
জোতস্বাধারণ-রাজহংস-কুমুদ-ক্ষীরোদনীর ছ্যতিঃ | কীন্তিস্তে সুরসুন্দরীমুখ- 
বিধ-জোংল্াবলীবাভিতো। মুদ্রামাতন্ুতে হরেন্্-নয়ন-স্তোমাশ্ব, জানা- 
মিয়ম। তারপর বড়পাত্র বলিলেন, “অরিভীন নারাণ, স্বর্গ মহারাজ 
বলিতেছেন যে মহেন্দ্র মাণিক্য রাজা পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন 
তাহ। শোনা গেল, এখন মুখে কি বলিয়া দিয়াছেন তাহা! বল।” তখন 
ত্রিপুরার দূত উত্তর করিলেন, “স্বগদেব, পত্রে যাহা লেখা আছে মুখেও 
তাহাই বলিয়া দিয়াছেন ।” বড়পাত্র বলিলেন; “অরিভীম নারাণ, ন্বর্গমহা- 
রাজ বলিতেছেন যে এখন তুমি বাসায় গিয়! বিশ্রাম কর। মহেন্দ্র মাণিক্য 
পত্রে যাহ৷ লিখিয়! পাঠাইয়াছেন তাহার উত্তুর তোমার যাওয়ার সময়ে দেওয়। 
হইবে।” পরে সেই দূত পর্বের নিয়মমত বাসায় কিরিয়া আসিলেন। 
১৬৩৫ শকাব্দের চৈত্র মাংসর একুশ দিন গত হইলে পর ব্রিপুরার 
দৃূতকে পূর্ধেরর নিয়মে আবার দরবারে আনিয়া বিদায় দেওয়া,হষ্টল। তখন 
কডগাত্র গোহাই বলিলেন, “অন্িভীম নারাণ, স্বর্গ মহারাজ, বূলিতেছেন 
 ষে আজ তোমাকে মহারাজ বিদায় দিলেন। মহেন্ত্র মিত্র, পত্রের স্রাব 


ত্রিপুর। দেশের কথ। ১১১ 


স্বর্গ মহারাজের পত্রে দেওয়া আছ্ে। স্বর্গ মহারাজ মচেক্দ্রে মাণিক্য রাজাকে 
জানাইতে বলিতেছেন যে স্বগমহাবাজের সঙ্গে হরিপুরা রাজার যে মিলন-সম্পর্ক 
স্থাপিত হইযাছে তাহ৷ মক্ল পোকে জানাজানি হইযাছে। এই সম্পর্কের 
খব্ধতা যাহাতে না৷ ঘটে মহেন্দ্র মাণিক) রাজা যেন সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। 
মহেন্দ্র মাণিকা যুধিচিরাদি গুপতি সকলের তুলন! দিয়া যে পত্র লিখিয়াছেন 
তাহা'ন মর্ধ্যাদ। রক্ষা করিযা কামাকালে তিনি যেন হ্বগ মহারাজের পক্ষে 
থাকেন।” পরে আবার বড়পাত্র গোঁহাই বলিলেন, *অরিভীম নারাণ, 
তুমি আজ বাসায় গিয়া বিআ্ঞাম কর, অন্বা দিন নিজ দেশে যাইও ।” তারপর 
অবিভীম পুর্রের মত নিজ বাসায় ফিরিযা আপিণেন। 


ত্রিপুর। দেশের কথ। 


ছু ০ 
১ 
লে 


চতস্তংশ অধ্যায় 


মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট ঢূতযোগে পত্র ও উপটৌকন প্রেরণ 


চৈত্র মাসেন সাতাইশ দিন গত হইলে বঙবছুয়া ত্রিপুরার দ.তকে 
শিদায দিলেন। সেই সমযে নডণড.য| নপিলেন, এঅরিভীম নারাণ, 
তোমাকে স্বগদেব মহারাজ! বিদায দিয'ছেন, আজ আমিও নিদায প্লান । 
স্র্গ মহারাজের সঙ্গে মহেন্দ্র মাণিকোর যে প্রীতিকণ সম্পর্ধটি হইযাছ্ছে তাহ! 
যেন ক্ষুণ্ন না হয় সে চেষ্ট। করিও 1” তাবপর মব্ামকে ফুলচন্দন দিয়। 
বণিলেন, “মআাজ বাসায় গিযা বিশ্রাম কব, গন্যদিন নিজ দেশে রিনা 
হইও।” ত্রিপুরার দ.ত পূর্বের মত বাসায চলিয। আগিলেন। স্বগদেবত! 
ত্রিপুবার দূতকে নিম্নলিখিত জিনিসগুলি দিযাছিপেন _ সোনার লঠা কীন- 
ফুল একজোড়া, চিকণ আতলঞ্চের জামা একটি, বপালী পটুকা একটি, 
রঙ্গিন পাগড়ি একটি, ফুল তোলা পড়ণপড় একটি, আতলঞ্চের ইজার 
একটি এবং টাকা ৬০২ । চারিজন টদতাসিংহকে দিলেন -_-মজা জামা 
চাবিটি, রঙ্গিন পাগড়ি চারিটি, এক ভশাজের বড়কাপড় চারিটি, গন্ধীয়া- 
ঘরীয়। পক চারিটি এবং টে'কেরী ঢরার ইজার চারিটি। ইহাদের প্রত্যেককে 
ত্রিশ টাকা করিয়া দিলেন এবং একজন চাকরকে ছয টাকা দিলেন। 

ত্ব্গ মহারাজা মহেন্দ্র মাণিক্যের নিকট যে পত্র দিয়!ছিলেন তাহাতে 
লেখা ছিল £- 


স্বস্তি শ্রীমদগৌরীনাথ-চরণারবিন্দ-স্যন্দ-মকরন্দ সন্দোহ-পানানন্দিত- 
স্বস্তি-মধুত্রত, বিবিধ-গুণোপাঞ্জিত-কীত্তি-শুভাংশু-কিরণ-ধোরণী-ধবলীকৃতা- 


ত্রিপুরা দেশের কথ ১১৩ 


শেষ-ধরা-মগ্ডল নিজতেজস্তোম-খববাকৃতারিত। প্রচয়োত্তুঙ্গ-তুরঙ্গ-বারণ- 
চমানচয়-বিল্ফারিত-রণগরিনা গ্রগণ্য-গণনীয়বরঃ . নিথিল-শাস্তরম্তা -শোদ্দীপ্ত- 
বাগজাল-পণ্ডিত-ব্যাপ্ত-গোষ্টাবচিত-মহেন্দ্রধাম, অশেষদনোদ্ধত-রব-্যবহ্গত- 
কর্ণাবদাত-যশঃপটলেষু, শ্রাশ্রীমহেন্্র মাণিকা-মহারাজ-মহোগ্র-প্রতাপেষু । 
সম্মোদ-সম্পাদধিত্রী পত্রী বিরাজতে ! সমিহ শ্রীমতাং প্রীতি-পাত্রীভূতানাং 
ভবাদুশামনিশং কুশলমীহে | ভবতাং শ্রীযুত।রিভীম নারায়ণ দারা খবদীয়ানন্দ- 
প্রকাশাৎ ভবদিজ্ঞাপ্তিমবগনা সাহলাদিতঃ ৷ প্রমোদাঠৈ ভবাণুশৈঃ সৌহার্দ- 
যাহলাদজনকং মাদুশাম্মন: প্রোল্পসতি।  হরগৌরী পদাম্বজ-মধুরতযো- 
রাবয়োঃ কিমলভাং তথ!পি কালান্ুসারতো! মদন্ুষ্টেয়ে ভবিতব্যে শুবন্ভিধিব- 
ভাবনীয়ম্‌। শ্রীযুত-রত্ব“ন্দলী শ্রীযুত-অজ্ভুন দাস-মুখাদবশেধিতং বোদ্ধবাম্‌। 
কিন্বন্ছনা, বাচাং পল্লবিতেন।  বাণাগ্রি-স্বন্দবক্তে ন্দু-সম্মিতেশক-বৎসরে। 
নবমাং চৈত্রিকে কৃষ্ণে পিখিতা পত্রিকা শুভ। ৷ লক্ষযোজনও৩ঃ সুধ্যো ভূমে। 
ভিষ্টতি পঙ্কজম্‌। ছয়োঃ সৌভার্দসম্বদ্ধৎ সময়ে হিতকারিনৌ ১৬৩৫ শক, নাস 
চৈ, ট্পটৌনের জায় যথা ই-- নরা কাপছ একখান।, বৃটিদার রঘুনারাণী 
একখান, কতিপা একটি, খর্ন তই জোড়, জাতি দুইটি, পকরা কাটারি 
চ।'রিখানা ! 

বড়বড়য়া মহেন্দ্র মাণিন্যকে যে পত্র দিলেন তাহাতে লেখা ছিল ২-- 

স্বস্তি শ্রীমৎ ন্গগদেব-চরণ-সরোরুহ-সেবনার্জন-জনিত-নিজ-যশ্োরাশি- 
হংসী-বিকশিতাশামগুল,. সারাসার-বিচার-চাতুরী বিরাজমান-রাজপ্দবী- 
সমাশ্রিতোদার-চরিত-নহারাজাধিরাজ-শ্রী শন স্্ব মাণিকোষু । অরি-করি- 
সম্মর্্দন-পঞ্চানন প্রতিম-শ্রীধুত-ম্ররত সিংহ-বৃহদ্বরুয়া-নামধেয়স্য সপ্রেম- 
বিজ্ঞাপন-পত্রী উদন্তস্থেয়ম।  শ্রীমদরিভীমনার'য়ণ-বৈবধিক-বদনাভ্তবদ, 
বিষয়কমখিল-প্রবন্ঠন-মাকলয্যাইমাপ্যায়িতঃ | পত্রসন্দেশার্থমনা -গর্থ; 
প্রস্থাপ্যতে, তদা দাতব্যম । কিমধিকং বচসাং পল্লবিতেন স এব নিখিলং 
নিগদিষ্যতি। বাণ-বস্ার্ত -শুভ্রাংশু-গণিতে শক-হায়ণে। চৈত্রস্তয শ্যাম- 
পঞ্চম্যাং পত্রমেতৎ প্রহীয়তে। শ্রীরত্বকন্দলী শ্রীযুতাজ্জুন-দাস-বার্ভাবহাবপি 


১১3 ত্রিপুর। দেশের কথ! 


সমস্তমাবেদয়িষাত ইতি ।  উপটোকনের জায় যথ। 8- নরা কাপড় 
একথা না, শুক্র চামর একটি । বড়বডুঘা ত্রিপুরার দৃত্ত অরিভীম নারাণকে 
যে পুরস্কার দিলেন তাহার জায় যথ। 2 স্ত্ুতী জামা একটি, অচলে ফুল- 
তোল। বড়কাপডঢ় এবজেণ্ড, স্ৃতী পট্ুক। এবটি, রঙ্গিন পাগড়ি একটি এবং 
আতলঞ্চের ইজার একটি । 

পরে স্বদেব মহারাজের সঙ্গে সোনাদী নদীর পাড়ের অস্থায়ী 
আবাসপ্ঠানে ত্রিপুবার দূত ও গেলেন । সেখানে স্বর্গ মহারাজ তর্কবাগীশকে 
জিজ্ঞাসা করিয়া আরভীমকে ঠইশত টাকা এবং সোনার তারেরবাল। 
একজোড় দিয়ী ১৬৩৬ শকাবের বৈশাখ মসের দুই দিন গত হইলে 
আমাদের সঙ্গে তাহাকে ত্রিপুবায় পাঠাইয়। দিলেন। আমর! ত্রিপুরা 
গোছিবার পুকেই মহেন্দ্র মণিকা রাজা হইয়া এক বংসর দুইনাস কাল 
রাজত্ব করার পর গ্রহ্ণী রোগে আক্রান্ত হইয়া মার। গিযাহিলেন । মহেন্দ্র 
মাণিকোর পর ঢক্গয় সি হ যুবরাজ ত্রিপুরার রাজা হইয়া ধশ্ম মাণিকা নাম 
গ্রহণ করিলেন । এদিকে ত্রিপুরার এ দতের সঙ্গে আমরা পৌবৰ ন'সের 
চবিবশ দিন গত হইলে হরিপুরা রাজ র নগরে পৌছিলাম। ধর্শামাণিকায 
রাজ! পুবের নিযমে আমাদিগের থার্কিবার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 


ত্রিপুর। দেখে কথা ১১৫ 


গধব্শ অধ্যায় 


ধর্ম মাণিক্য আমাদিগকে বিদায় দিলেন 


১৬৩৭ শকাবদের জৈ।চ মাসের ৪ইদিন গত হইলে ধর্মমান্কা কাজ 
আমাদিগকে দরবারে সংবর্ধনা ক্খিধ| এল পুন্রে নিহমে সম্ভাষণ করিয়া 
বাসায় পাঠাইফা দিলেন। পবে জৈ নাসের কুডদিন গত হইলে 
আমাদিগকে বিদায় দিপেন। ধল্মম।ণিপা রাজা আর কোন€ দূত পাঠাই- 
লেন না। আগাদেন হাতে তাহার পএ € উপঢৌকন দিয়া দিলেন । 

এঁ পত্রে লেখা ছিপ £-- 

স্বস্তি শ্রামদ্ভভবানী-পদ-পন্থ জ-ধৃপিপট '-রঞ্জিত-মনোমন্ত-মধুব্রতানবরত 
-বিআ্াবণ-দুরীকৃত-ছুর্গত-দারিড্,  কব-কলি৩-নিষ্টিশধারা-জর্জরীকৃতাশেষ- 
রিপুকুল, নয়বিনয়-নৈপুণ্য-বশীকৃতাশেব-দিজ-সচ্জন, বপুব-পাণুর-যশঃপুর- 
পরিপুরিত-সমস্তাশানগুল, বিপিধগুণ সম্পন্ন-জন-ম্িত নৈজাবাসস্থুল, 
সকল-শাস্ত্ববিশারদ-বৃধমগ্লী-পরিমগ্ডিত গে'্টীকিষু ৷  শ্রীশ্রীযুত-কদ্রসিংচ- 
মহারাজাধিরাজ-মহামহো গ্র প্রতাপেযূ। প্রবৃন্তিনিবেদয়িত্রী পত্রীয়মুক্জ স্ততে, 
গ্রীমতাং প্রেমধানী-ভতাণাং ভবিকমিহ।মহেতরাম্‌ 1 ভব দ্বশাং পত্র;ঃমবগম্য 
শ্রীধৃত-রত্বকন্দলী শ্রীযূত অর্ভুনদ*স-মুখাদ্‌ ভবদীয়-সস্তোঞ্চ শ্রত্বা বয়মাপ্য- 
ধিতাঃ | শ্তরীদুর্গাচরণ-পঙ্কজ-ও ঙ্গধোরাবয়েঃ কিমপি ছূল্লভিন্নাস্তি। তথাপি 
সময়বশা নমদনুষ্ঠেয়ে ভবিতব্যে ভবদ্ির্ছুচিতং বিধেয়ম। অবশেষ-বৃত্তাস্তঃ 
শরীয়ত রত্বকন্দলী শ্রীযুতাজ্জনদাস দ্বারা বোদ্ধব্যঃ। ক্কিম্বহনাং বচসাং 


১১৬ ত্রিপুর৷ দেশের কথ। 


পল্পবিতেন। ততপ্রেন যৎ পরা-ভেগ্গনি্ব্বাচানিয়ন্তয়া | অদুরনূরয়োস্ঠুলাং 
বদ্ধীমাননভগগুণমূ । সপুলামর্ধ-শীতাশু প্রনতে শক বংসরে | জৈষ্টস্ত 
রুষ্ণপঞ্চমাং পিখিতেয়ঞ্চ পত্রিকা । পঞ্রসন্দেশাথং কিমপি প্রেঘতে, যথা- 
পিহিতং কার্যমিতি । উপটৌকনেপ কফিপিস্তি যথা 2 বাপ ছুই থান, আত- 
লঞ্চ এক থান, ছিট কাপড় ই থান | এই সক্ণ জিনিসগুলি ধন্ম মাণিক্য 
স্বদেব মহ!বা/জ্ঞন জন্য দিয়া লেন । 
পশ্মনাণিকা বড়ব়য়াকে যে পঞ্র দ্যিছিশেন তাহাতে লেখ! ছিল-- 

সাস্ত শ্রীমননন্দ-নপ্দন-পাথোকহ-র্ণে পিশঙ্গি তান্তঃকরণ-মধুব্রত" নয়- 
বিনয়-সদিদ্ঞাপৌলা বশীকাতাশ্যে-কাঠুমছুল জীযুত-্ত্থ,স্হ বুহদছকয়া 
ন[নদেয মহাশয পবিজ্র চরিত্রের | 'সীভাদ্দ বিচ্্ পন পত্র'য় বিরাজতে। 
৬পশাং ভাবুক-বান্কামবগমা পু প্রাপা চ বয়মাপায়িত'5। অন্মদীয় বুন্ত- 
নং শ্রীযু পহ্কন্দলী। হ্রীযুতাজ্জনদাসৌ নিগদি৩2। কিং বলনা বচস। 
পল্লধিতেন। শার্গাণহি রসক্ষাঙি-গুনিতে শক বংসরে। ঠজগসা কৃষ্ণপঞ্চ" 
না।, শিখিত। পক শুভ1| পন্রসন্দেশাথং কিমপি প্রেম তে, তদ। দাতিল্য 
[মতি । ধন্ম মাণিকা বড়বড়য়ার জগ্া যে টপনৌকন দিশেন তহাপ জায 
যথ। ? - অরংজেবী এক থান। 

পুরার পাজা এ পত্র ও উপঢৌকন আমাদের হাতে দিয়। বলিলেন, 
“তামরা মহারাজের নিকট বলিও যে পুর্বে কখনও তাহার সঙ্গে আমাদের 
কোনও প্রীতি বা অপ্রীতি কিছুই ছিল না। রত্ব মাণিকা রাজ্ঞার সঙ্গে প্রীতি 
সম্পর্ক গ্থাপিত হওয়ার পর হইতে আমাদের মধ্যে উচ্াা চলিয়া আসিতেছে । 
আমাদের মধো এই প্রীতি যাহাতে হাস না হয় সেই দিকে তিনি যেন লক্ষ 
রাখেন। দূত আসাযা ওয়া করিলে প্রীতি থাকিবে আর না আসাযাওয়া 
করিলে থাকিবে না এরূপ যেন না হয় । আমরা সর্বদা ন্ব্গদেব মহারাজের 
প্রতিপথে আছি। তাহার বা! আমাদের বিশেষ কোনও কাধা উপস্থিত 
হইলে উভয়ে জানাজানি হইযা সেমতে কাধ্য করা হইবে ।” এই কথা 
বলিয়। পুব্বের নিয়মে আমাদিগকে টাকা ৪ কাপড় দিয়া বিদায় দিলেন । 


ত্রিপুরা দেশের কথা ১১৭ 


এামরা ত্রিপুরা হইতে র€না হইয়া আসিয়া ভাদ্র মাসে গড়গী€ এ পীর, 
"াম। পরে সেই পত্র ও উপঢৌকনাদি লইয়। শ্দেব মহারাজের চরণে 


নিদ্দন শরিলাম। 


গর দেশর কথা' গৃথর মির 


পত্র 
'নান্দরাম মেধি আসলেন ৩ 
ভনান্দ্বামের সঙ্গে আশাদের 
লোক গেল ৪ 
গ্রিপুরা রাজ আমাদের দেশে 
দ৩ পা?াইলেন ৮ 
কাড়ে রাজা এিপুবার দভগণকে, 
সবধন] কপিলেন__ ১০ 
গজপুরে এ দূতেণ। আসিয় ন্বগগ- 
দেবের লাগ পাইলেন এবং 
বড়বডুয়। তাহাদিগকে স বর্ণনা 
লরিলেন - ৩৩ 
স্বঃদেব সেই দৃতধিগকে সং- 
বর্ধনা করিবার অ'য়োজন 
করিলেন-__ : ১৩ 
পত্র ৪ উপটৌকন দ্রিয়! 
দূতগণকে বিদায় দিলেন-- ১৯ 


পত্র 
এঁ দূতদিগকে দুনোৎশবের 
সময়ে মন্দিরে প্রণাম 
করাইল-_ ২৭ 
আমাদের সঙ্গে িপুবার 
পুতদিগকে উদ্যপুরে পাঠাইয়া 
দিলেন-__ ৩০ 
«পুরায যা«য়ার পথের এবং সেখানে 
যাহা আছে তাহার বিবরণ-- ৩১ 
খিপুরার দতগণের সঙ্গে 
আমরা ত্রিপুবায় পেঁছিলাম--৬৫ 
(পুরা রাজার রাজ্যের ও রাজ- 


ধানীব বিবরণ ৩৬ 
ঞিপুরা রাজার মাণিক্য নাম 
কি প্রকারে হইল-_ ৫১ 


তিপুরা রাজার পূর্বপুরুষদের 
কথা ৫৩ 


১১৮ ত্রিপুর। দেশের কথা 


"ত্র 


চম্পক রাই এব সঙ্গে বিভেদ 
স্টি করিয়া পরে তাহাকে 
বধ করিল-_ ৫৭ 
রাজার দৈনিক শাচরণ-- ৬১ 


কনিশেখরের ভগ্নীকে রাকা 
পরী করিয়া আনিলেন-- 


রাজার ভগ্রীকে গাজছুলভ 
নারাণের নিকটে বিনাহ 


দিলেন এবং ত'হাকে আরো- 
যন ও নিশান দিলেন-- ৬৫ 


মুরাদ বেগের ভগ্রীকে আনি- 
বার জগ্য রাজা গোপনে এক- 


জন সেবক পাঠাইলেন, 
তাহাকে কাটিয়া ফেলিল--- ৬৬ 


ঘনশ্যাম ঠাকুর রাজ হইবার 
জন্য মুরাদ বেগের সঙ্গে রাজার 


বিরোধ স্থষ্টি করিলেন এব: 
এই সংবাদ রাজ জানিতে 


্ে 
ঞ্ে 


পারিলেন না_ ৬৭ 
ঘনশ্াম ঠাকুর হাতী ধরিতে 
গেল--. ৭১ 


আমাদিগকে দরবারে সংবর্ধনা 
করিবার আয়োজন করিল-_- ৭৪ 
আমাদিগকে আামাদের দেশের 
পুরাতন কথ। জিজ্ঞাসা করিল 


পত্র 
এব আমরা বগিলাম-- ৮৬ 
মোট খেলা ৮৯ 


ঘনশ্টান রাজা হইবার জন্য 
মুরাদ বেগের নিকট লোক 
পাঠাইয়। বাংলা দেশ হইতে 


লোক নিযুক্ত করিয়া আনা- 


ইতে লাগিল-- ৮ পি 
মামুদ ফি ও খনশ্যম শপথ 
গ্রহণ করিল -- ১০৬ 


যুবরাজ  (.কাোতোয়।ন মুছিব 
রাজাকে বপিলেন, “্ঘন*যাম 
বিদেশী লোক নিঘুক্ত করয়া 
নিজে রাজা হইতে চাচা" ১০২ 
ঘনশ্যাম' মামুদ ছু।খ এবং মুর'দ 
বেগ মন্থুণ। করিতে লাগিল--১০৩ 
ঘনশ্যাম যুবরাজ এবং 
কোতোয়াল মুছিবকে তাহার 
নিকট ডা কয়া পাঠাইল-_ ১০৪ 
যুবরাজ এবং কোতোয়াল 
মুছিব ঘন থামের নিকট 
গেল-_ ১০৮ 
কোতোয়াল মছিবকে ঘন 
শ্যাম শঙ্খলাবদ্ধ চরিল-- ১০৯ 
যুবরাজ দশ হান্নার টাকা 
মামুদ ছফিকে দেওয়ার 
প্রতিজ্ঞা করিয়া বাড়িতে 


ত্রিপুর৷ দেশের কথ। ১২৯ 


পত্র 
আসিয়া গে!পনে রাজাকে 
জানাইল-__ ১১১ 
ঘনশ্যাম রাজার সঙ্গে সাক্ষাং 
করিবে বলিয়া আসিল-_ ১১৪ 
পীতান্বর হাজারী রত্বমাণিকা 
রাজার হাতে ধরিয়া সিংহাসন 
হইতে নামাইয়া আনিল-__ ১১৫ 
ঘনশ্যাম রাজা হইল-- ১১৬ 
কোতোয়াল মুছিবকে কাটিল 
এবং ঘনশ্যানের নামে মোহর 
গড়াইল-__ ১১৮ 
আমাদিগকে সংবর্ধনা করিতে 
লইয়া যাওয়া হইল এবং 
সেইদিন হঠাৎ রাজার ঘরে 


আগুন লাগিল-_- ১২০ 
গঙ্গানারাণী ধাই রত 
মাণিক্যকে বধ করিবার জন্য 
পরামর্শ দিল-- ১২৩ 


বত্ধ মাণিক্যকে বধ করিবার জন্য 
মামুদ ছফির মতামত জিজ্ঞাস! 
করিল-_ ১২৫ 
রত্ুমাণিক্যকে বধ করা হইল, 
ইহাতে দেশের লোকেরা 
কাদিল-_- ১৩০ 


পত্র 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জিনিসাদি দিয়। 
মামুদছফিকে ঢাকায় পাঠাইয় 
দিল-_ ১৩৩ 
রত্ুমাণিকোর শ্রাদ্ধ করাইল ; 
পত্র ও উপচৌকন সঙ্গে দিয়া 
অরিভীমকে দ'তরূপে আমা- 
দিগের সঙ্গে এ্দিয়া বিদায় 
দিল-_ ১৩৪ 
ত্রিপুরার দূতকে সঙ্গে লইয়া 
আমরা রংপুরে পৌছিলাম--১৩৫ 
ত্রিপুরার দূঙডকে বড়বড় 


সংবর্ধনা করিলেন-__ ১৩৫ 
স্থগদেব ত্রিপুরার দৃ'ভকে 
সংবর্ধনা করিলেন-_ ১৩৬ 
হ্বগ্দেব এিপুরার দূতকে 
বিদায় দিলেন__ ১৩৯ 
বড়বছুয়া এরিপুরার দূতকে 
নিদায় দিলেন__ ১৪০ 


অরিভীমের সঙ্গে আমরা 
যখন এ্রিপুরার রাজধানীতে 
পৌছিলাম তখন মহেক্্ 
মাণিক্য মারা গিয়াছে এবং 
ধ্মমাণিক্য রাজা হইয়াছে_ ১৪৬ 


১২০ ত্রিপুর। দেশের কথ! 


পত্র পর 
খিপুরাৰ রাজা আনাদিগকে আনরা গডগীাও এ 
সংবর্পন। করিম] নিদায় গৌছিলাম-__ ১৪৬ 
দিলেন-_ ১৪৪ 


গম 


